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হরি সাধন। 


শাাশিশিপি পিপি ৬ িটিজস্প্প পি 


শ্বীকালীপ্রসন্ন.বিদ্যাবিনোদ 
প্রণীত। 


কপ উশিতিদ ৯ কপ 


৪১ নু মানিকতল। ফট 
টান লাইব্রেবী হবতে 


পাল এগু কোম্পানি কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


সপপশ স্কুল কচ 


কলিকাত। । 
৬ন” সিমুলিয়। হ্বীট- রামায়ণ শঙ্ে 


শ্রীশীবেদনাগ ঘোষ হাল] 
মি | 


শশী | এ পা 


বঙ্গ ১১৯০ | 


স্চী। 
সুচনা। 


প্রথম ভাষ। 


ইবির অবতাবত্ব গ্রহণ্ব উদ্দেশ্য ও ফল। দশ অনতাবেৰ 
আবিরাবকাল নির্ণয় ।--ঠাহািগের কাধা--ফল। হবিহ 
পর্ণবন্ধত্ব, প্রতিপাদন 1-_-অন্যান্য অবভ্তার---অংশাবতাব । 
বামায়ণ ও মহাভারতের কাল নিদ্দেশ-মহাভাবত হইতে বাম! 
যণেব প্রাচীনত্ব গ্রতিপাদন ।---কুষঃ চরিব--কুঞ্গেব বাল্য 
জীবন ।--শ্িশুপাল বধ ।--জবাসন্ধ বধ ।--কুক পাগুবেব যুক্ধ-- 
কৃষ্ণের কৌশল ।--বাধিকার গুপ্তপ্লেম ।--অর্জুনের অস্থতগাগ_ 
কষ্ণের * উপদেশ ।--রুক্সিণী ভবন 1--ধর্ষ্ের লাববত্ব1-- ধর্মই 
মানবের বন্ধু ।--বন্ধু সম্দীলন অবশ্য কর্তব্য |-- 


দ্বিতীয় ভাষ। 
হরিসাধনেব উদ্গেশ্য--মুক্ষি কি? হবি কে 1--কুছঃ 
টি 
প্রচারিত ধর্শ--বৈষ্ঞব ধর্খব 1--বৈষ্চবধন্শের বিশ্বজনীন ভাব, 


প্রতিপার্দন ।--বৈধব ধশ্মেব অধ্যান্সিকী ব্যাথ্যা ।_-কৃ*- 
বধারমন | 


[ 9* ] 
ভূতীয় তার । 


হরিসাধনের উপায় কি? হরিসাধন--কিরত সাধন 
হয়? -চিন্তশুদ্ধি কি?--গগীতার পাহযৈয চিত্তশুদ্ধির স্পষ্ট 
কবণ। 


"মা এ ক... 


চতুর্থ ভাষ। 


হরি সাধনের ফল।---মুক্ষি কি ?--হরির ধর্ম কথন 1--- 
বেদের সাহায্যে স্থষ্টির পুর্বকাল বর্ণন।--ক্রম বিকাশ--স্থষ্টি 
ও-্ষ্টের আভ্যন্তরিক শারীরিক ও মানসিকাদি অবস্থাবিপর্ধ্যয় | 
অবতাঁরগণেব কাঁধ্য ও দশ__অবতারের সহিত দপ মহাবিদ্যাব 
সামঞ্জস্য ।--দশ মহাবিদ্যার--বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 


পঞ্চম ভাঁষ। 
শীকষ্ণেব বাল্যলীলা ।--কংশবধ ।--পুর্তনা ঘধ ।-রাসল্ধলা, 
ব্রশ্রলীল! ।---বলাসন বধ।---বিষুণব ধ্যানে কচ চর্িউ-- 
প্শুরণ। গোবদ্ধন ধারণ ।-_নবনীত হবণ1--বলরাম কে £_ 
বস্ত্রহরণ।--কৃষ্ণকালী ।--এ সমস্ত ঘটন! মহাভারতে গাছেকি 
ন।--বেদ-ব্যাসের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন । 


ষষ্ঠ ভাষ। 


ছিরণ্য কশিপুর--যে।গ সাধন ।--প্রহলাদের ছন্ম--শিক্ষ1-- 
শরীক ।' কারাগারে--প্রহলাদ !--হস্তি পদতলে--প্রহলাদ 1-- 


[ ৬/* 


বিষপানে-প্রহ্দাদ 1--সমুদ্র গর্ভে প্রহমাদ! শশানে গেোজ্জলিত 
অগ্নিমাঝুঁ-প্রহলাদ। প্রহলাদেব-ধশ্বী প্রচাব।--নৃসিংহ প্ুর্তিব 

।---হিরণ্যকশিপুনিধন।--প্রহ্লাদের---ভক্তিযোগ । 
সকাম ও নিষ্কাম সাধনার প্রর্কইতা প্রতিপাদন, 


সপ্রম ভাষ। 


অরণ্যে বালকগণ ও ঞ্ব!-ক্ষবের পিত দশন। বিঘা 
নিগ্রহ '_ঞব সাধন দেববী নারদ ।--ঞুবেব দীক্ষা | অপ্দর' 
সমাগম ।--উন্মত্ত ঞ্ব। অগ্নিপহনোন্মখ ঞ্ব। পল্মপলাশলোচন 


হবিব সাক্ষাং্রীং না। ধবেব সিদ্ধিলাভ।-_ফ্রুব লাক 
বর্দন। 


অষ্টম ভাঁষ। 


চৈতনোক শিক্ষা |-_-সন্ভার গ্রহণ--তীর্ঘ পর্যটন ।--৮ৈতত- 
নোর জগনাথ সন্দশন ।- ধম্প প্রচার ।--বামাচাবি--বৈষ্ণব' 
জগাই মাধাই উদ্ধার ।--জননী সন্দর্শন'--বৈষব ধর্শের গা।র' 
অন্ন । চৈতন্যেব ভাক্তবোগ 


[1০ ] 


নবম ভাষ। 
বংশাবলী । 


পিপি সপ সি 


দশম ভাষ। 


শ্রীঙ্ষভগরগীতার পার সংন্কলন। 


সম্পূর্ণোয়ং । 


হরি সাধন। 


০ 


অচনা। 
ও'তৎসত | হরের্নামৈবফেবলং | ও স্থত্তি। 
আব্রন্ষন্তপ্তপ্রস্করণ__অখ গুত্র্গা গুমণপবীজ 
নিরঞগ্রন--সচ্চিদানন্দ --্যোতিন্ময়--পরমাত্মারূপী 
পরাংপর-পরমপুরুষের--'হরি? এই বীজাখ্য 
শুধাময়নাম ম্মরণে-সর্ধঝারভ্তে 'জয়' ও স্বস্তি, 
বাক্য উচ্চারণ করিবে । 
এই উত্ভালতরঙ্গঈদমাকুল মহাভীষণ, মোহ. 
প্রমাদসন্কুল সং্লারসমূদ্রে একমা র পরিত্রাণকর্তা, 
সর্ববনিয়ন্ত?, নর্বময় মেই পরমকাক্ুণীক পরব্রচ্গ 
ভগবান "হরির চরণে, আামাদের কোটা কোটী 
নমস্কার ! যে হরির অলৌকিক শক্তিবলে অনন্ত 
অন্থুরাশি হইতে স্থলভাঁগ পরথগীভভত হইয়া, ক্রম: 
বিকাশ বলে এই পরিদৃশ্য মান বিশ্ব মনুষ্যবাসোপ- 
ঘোগী হইয়াছে, যে হরির সুদ্নাদপি সুক্ষম অদৃশ্য, 
বিধানদৃত্রে এই গ্রহনক্ষত্রস্গলিত বিশাল জগত 
সন্থদ্ধ থাকিয়ান্স্বকাধ্যসাধনে নিয়ত রত রহিয়াছে ; 
থে অব্যক্ত অননুভবনীয় ব্ধানাবলীর বলে ষড়খতু 


২. হরি দাধন। 


পর্ষ্যায়ক্রমে আবিভূতি ও অন্তর্থিত হইয়া স্বভা 
বের স্বভাবত্ব রক্ষা! করিতেছে ; সেই হরি সেই 
সর্বভৃতস্থ-_সর্ববজনশরণ্য__বরেণ্যবরপ্রদ-- ভূত- 
ভাবল হরির₹-চরণে কোটী কোটী নমস্কার; যে 
ভরির কৃপায় পৃর্থীতলের স্বভাব শৈত্যতা রক্ষা 
করণীর্থ অনন্ত অন্ফরাশি অনন্ত ধরণী পরিবেষটন 
করিয়া অনন্তের অনন্তমহীমা কীর্তন করিতেছে, 
তাপ রক্ষণীর্থ সূর্য গগনমগ্ডল জ্যোতির্ময় করিয়া 
1বরাজিত রহিয়াছেন, যে হরি-প্রত্যেক বস্তুর 
অন্তরে, বাহিরে, উদ্ধে অধোঁতে, সম্মখে পশ্চাতে, 
বামে দক্ষিণে সর্ববন্রে সর্ববতোভাঁবে . সর্ববকালে 
বিরীজিত রহিয়াছেন,সেই বিশ্বময়, বিশ্বের আধার 
স্বরূপ গ্রীহরিকে নমস্কার করিয়া আমর! “রি 
সাধনের" সেতুস্বরূপ “হরি সাধন” প্রণরনে নিযুক্ত 
হইলাম । তীহার প্রতি এই বিশ্বের যাবতীয় 
কাধ্যের কৃতকাধ্যত ও ফলাফল নির্ভর কার- 
তেছে,_-এই ক্ষুদ্র“হরি সাধন” প্রণয়নে কৃতকাধ্যতা 
ফলাফলও সেই বিশ্বময়ের প্রতি সমর্পণ করিয়া 
আসর! কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইল্লাম । 
্ন্তিঃ! স্বস্তিঃ !! ্বস্তিঃ 111 


প্রথম ভাঁষ। 


আর্ধশাস্ামোবিত  অবভারকলাপেব কার্যকলাপ 
আচাঁবব্যবহাঁৰ এবং আবির্ভাবফাচলর স্বাভাবিক ভাবপব. 
স্পবা সামঞ্জসা। কাঁবলে, কেবল একমাত্র কষ অবভার.তভিন্ন 
সকল গুলিবই কার্যকলাপে অল্লাধিক পরিমাণে ন্যায়ের 
অন্যথাচরণ দৃই্ট হয়। এসকল কথা ক্রমশ: বিশদ করা 
যাইতেছে। সর্বাগ্রে দেখ! উচিত যে, অবতারত্ব গ্রহণের 
উদ্দেশ্য কি,.--কোন কার্ধ্য নাধন্যর্থ তগবান বারম্বার অবতারত্থ 
গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, স্বভাব পধ্যালোচন1 করিলে দেখিতে 
পাই যে, কুষ্টিব যাবতীয় কাধ্যই শ্বভাবেব উপর নির্ভর করি- 
তেছে। শ্বভাব লানুখ্ূপে নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া স্থষ্ট 
পদার্থেব স্বভাবত্ব রক্ষা কবিতেেছে। শ্বভাবের বৈপরিত্যে 
অস্বাভাবিকভাব সমুপস্থিত হইয়! স্বষ্টিবিপর্য্যয় সম্পাদন 
করে, সুষঠরা, জগতে একমাত্র লতাবঞারাই তাবৎ ইষ্ট 
সংরক্ষিত হইতে পারে, তবে আর হবিব অবতারত্ব গ্রহণের 
প্রয়োজনকি? এলম্বন্ধে অগ্রে দেখা যাউক যে, কি কার্সা 
সাঁধনার্থ তাহাব আবির্ভাব, গীতায় আছে '*লাধুগণের পরিজাণ, 
চক্কুন্তিসমূহের নিরাকরণ, এবং ধন্ধের বক্ষণই তাছাৰ আগমনের 
কারণ।+  একারধা শ্বভাবদাব। হইতে পারে নাঃঅ৭ণবা অল 
পরিমাণে সাহাবা হইলেও তাহ! তাদৃশ ফপ প্রসব করিতে 
শারে না, করিলেও, কোন গুরুতর কার্যাবিশেষে প্রতিবন্ধক 
উপশ্চিত হয়। পঁছি জন্যই স্বভাবের বেশ্কানে কোন ক্যা" 
চারিত্ব দু হয় না, কাখ্য সম্পূর্ণ ক্ূুপে সাধন করা স্বগুবের 


৪ হরি সাধন । 


তত, সেই কর্ম সাধনোদেশে, তিনি যুগে যুশে অবতার 
গ্রহণ করেন । অনেকে হয় ত বলিবেন যে, অবতান গ্রহণের 
যে কারণ এ স্থলে প্রদর্শিত হইল, তাহার সমস্ত ্বর্তার দ্বার! 
সম্পন্ন হইতে পাবে। সাঁধুদিগের জনা স্বর্ণ আর 'অসাধুদিগের 
জন্য নরক-পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে এবং তা! স্বতাব দ্বাবাই 
নিষ্পন্ন হইয়! থাকে | জীব আপনার কৃতকার্যাতা অন্ুসারেই 
এষ ্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হয। ধর্ম ধার্মিকগণ কত্তক রক্ষিত এবং 
ঘোধিত হইয়া! থাকে, স্থুতরাং, সাধুগণের পরিজাঁণ, ছস্কৃতির 
নিরাঁকরণ এবংধর্্ের সংরক্ষণ বা সংস্কাপন জন্য, কোন মৃত্তি পরি- 
গ্রহ করিয়। পৃথীতলগে অবতীর্ণ হইয়! স্বঘং প্রকাশ ভাবে, ঈশ্বরের 
উক্ত কাঁধ্য সমীধাকরার কোনও, অনিবার্ধা কারণই পরিলক্ষিত 
কয় ন। তছুত্তরে আমাদিগেব বক্তবা এইযে, স্বভাবের প্রতি 
উক্ত কাখাভাঁব নাস্ত আছে সত্য এবং তাহ! স্বভাবদ্বার! সাধিত 
হইতেছে সত্য, কিন্ত, ্বভাবের কার্ধা অব্যক্ত এবং ক্রমপরিস্কূর্যয। 
স্বভাবের কাধ্য যাহা_তাহ1 ধীবমন্দে চলিতেছে । যখন দুক্ষিয়া 
সন্ত জীবগণ জগতের সর্বত্র আধিপতা বিস্তার করে, কালেব- 
আবর্তনে যখন জগন্ের ভূরিভাগ অধর্মের সেবক হইম্না জগতের 
অহ্বীতাচরণ করিতে থাকে, তথন কালবশে সে সমস্ত জীৰ 
নীরয়গামী হইলেও সংসারে পাপক্সোতের কোন প্রতিবন্ধক কয়, 
না, জীবগণ মৃত্যামুখে নিপতিত হইয়া নীরয়গামী হইলেও তখনও 
যাহারা জীবিত খাকে তাহার! তাহা গ্রতাক্ষ করিতে পায় না, 

কফেনন। পাপপন্থা দেখিতে অতীব চাকচিকাযু্ত আর ধর্পন্থা! 
দেখিতে কণ্টকাকীর্ণ, স্বৃতরাং, জগতের অধির্ীংশ জীব ধন্্পন্থার 
আঅনুমিরণ না করিয়] পাঁপপত্থারই অনুসরণ করে । ধন্ম ওন্বর্গ এবং 
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অধম ও নরক উভয়েই ভাহার চক্ষুর অস্তরালে অবস্থিত । পু 
বুলিয়াছি গাপপন্থা কুক্থমকোমল, সুতরাং জীবগশ পাপেরই, 
আশ্রযীদুঠ হইয়া থাকে । কালবশে পাপীগণের নীরয় ভোগ 
স্থিরীকৃত থাকিলেও শ্বভাব পাগপুণ্যের চিত্র জীবিত জীব জদক্ষে 
লম্যক আঙ্কিত করিয়া, পাপ-পন্থ। হইতে তাহাকে প্রতিনিরুস্ত 
করিতে সক্ষম হয় না। যখন জগতের এই অবস্থা হয়, অর্থাৎ 
প্রকৃতীর বৈপরিত্যে উপস্থিতক্গগতেব তৃয়িষ্ট অনিষ্ট সাধমেন্র 
স্থত্রপাত হয়, অধর্ম্ের সংঘর্ষণে ধর সংকুচিত হই মুভতগ্রায় 
অবস্থান করে, অধান্মিকগণ অধন্ধকে আলিঙ্গন করিয়। জগতের 
সর্বত্র বিচরণ এবং অধর্ের জয় ঘোষণ! করিয়। জীবগণকে 
অধর্শে প্রণোদিত ও উৎসাহিত করিতে থাকে, তখনই স্বয়ং 
গগবান অবভারত্ব গ্রহণ করিয়া সেই অধন্মনিরভ জনগণকে 
ধম্মপথে সমানয়ন পুর্ববক তাহাদিগেব হৃদয় ফলকে ধর্ছের শাস্তি- 
ময়ী যৃর্তি প্রতিভাগিত করেন । যাহারা অধশ্মের প্রতি্ঠি, 
তাভহাদিগের জীবন হনন কবিষ্না, তাহাদিগকে ভীষণ ভুর্গতি 
জালে বিজড়িত করিয়া, তাহাদিগকে ছর্দিমত্প্রপাতে গ্ধীবণ- 
বিপরঞ্ফরিয়া অপরকে অধরন্ম্েৰ ঘোর পরিণাম প্রদর্শন করেন ) 


ধার্টিফগণের রক্ষা সাধন করিয়! তাঁছারিগের সম্মান ভূরিপনি- 
মাণে বর্ধিত করিয়া, পাপপুণ্যের পার্থকা জনসমাঙ্গে পরশ্চটিত 


করেন। ধর্াম্মা ঠাহাব সমাগমে প্রোৎফুল হইয়া, শ্বকীয় রন 
ধন্য মানিয়া, অনুষ্ঠিত বিষয়ে সাননহদযে কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন 
কম্েন। ধন্মীধর্শের পার্থকা এবং পরিণাম ঢাক্ষুপ প্রতাক্ষ্য 
করাইয়!, জীবগঞ্জ যাহাতে নিলের ষক্ষললাধনে সমর্থ হয়, লীবগণু 
যাহাতে অধর্শপন্া পরিবর্জন ধুর্বাক ধর্মপন্থার অনথসরণ করে 


৬ হরি সাধন | 


তে জন্যই ভগবান হরি অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগত 
নিরবচ্ছিন্ন পাপী বা ধার্ম্িকে পুর্ণ হইলে' সংসার নষ্ট হইয়া যায়,। 
সংসার রক্ষা কর! হরির প্রধান কাধ্য । সেই কাধ্য সংস্যধনার্থই 
ঘআঅবতারত্ব গ্রহণ | 

অধতারত্ গ্রহণের করণ কিযংপরিমাণে বর্ণিত হইল, এক্ষণে 
আমর! প্রমাণ করিব যে, সকল অবতার হইতে কৃষ্জাবতাবই 
সম্পূর্ণ। এক কষ্কাবতার ভিন্ন, অস্ত কোনও অরতার পৃণক্রহ্গ 
নহেন। কুষ্চই পরাত্পর পূর্ণক্রহ্ম, “ন্যান্যকে অংশমুর্তি ভিন 
পুর্ণব্রঙ্গ কোনও অংশেই বলা ফাইতে পরে না। 

বিভিন্ন শান্ত্াহ্ুারে কোথাও আঠার কোথাও বাইশ এবং 
কোথাও বা একুশটী অবতাঁরের উল্লেখ আছে" সর্ববাদীসন্রত্‌ 
অবতার দশটী,-_মৎস্য, কুন্ম, বরাহ, হৃদিংহ, বামন, পবশুরাম, 
রাম, কৃষ্ঝ বুদ্ধ, এবং কন্কি। এই দশটা অবতার মধ্যে, রাম, কুষ্ণ 
এবং বুদ্ধেরই প্রাধান্য অধিক। ইহারাই এই জগতেব ভুরি- 
ভাগ বাযাপ্ত। পক্ষান্তরে মৎসা, কুল্দম এবং ৰষ্কুহ ইহাকা জগতেব 
পূর্বভাগে আবিভূতি হৃন। ষখন জগত অনস্ত নীলান্দুময় ছিল, 
যখন বেদবিদ্যাবিশাবদ ' সভ)তম মানবমণ্ডলী, ভঙ্বিষ্যতেব 
ঘন তমসাচ্ছন্ নিবীড় গুহায় বসতি করিতেছিলেন, যখন জগ: 
তের উপরে অনন্ত আকাশ এবং নিম্নে অনন্ত বারীরাশি ভিন 
আর কিছুব্ই অস্তিত্ব ছিল না, তখন হইতে আবন্ত কবিয়) 
জগতের মনুষ্যবাসোপধোগী হওন কাল পধ্যন্ত উক্ত অবতাঁব- 
ত্রয়েব কাধ্য পঞ্যালোচনা করিয়। অনর্থক পুস্ভতককলেবব 
বৃদ্ধি করিতে চাহি না। ইহাদিগের কার্য্যগু তাদুশ গুরুতর 
নছে। যিনি যত অধিক কার্য করিয়াছেন, ফাছার দ্বার সংসা 
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রের যে পরিষাণে কার্ধ্য সমাধ। হইয়াছে, যিনি সংসাঞ্ধে ষ্ 
প্রাধান্য গা করিয়াছেন, তাহার প্রতি সাধারণের সেই পরি- 
মাণে দৃষ্টি আকর্শিত হইয়া থাকে । তাই সর্বাগ্রে আমরা রাম, 
পরশুরাম, বুদ্ধ এবং কৃষ্ণ চরিত্র পধ্যালোচন। করিয়৷ দেখাইব, 
কষ্ণই আদর্শ পুরুষ, এবং সেই জন্যই, কৃষ্ণে পূর্ণত্রহ্গত্ব প্রতি- 
গাঁদিত। 
পরশুধামচরিত পর্যযালোচন! করিলে এমন কোম কারণই 
দেখিতে পাই ন! যাহাতে, পরশুরাম অবতার মধ্যে পরিগপিত 
হইতে পাবেন । যদ্দি আমাদিগেব ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে 
পরশুরামকে আমরা অবতারশ্রেণি হইতে চ্ুত করিতে কুম্টিত 
হইতাম না, কিন্তু সে'ক্ষমতা আমাদিগের নাই। শাস্সকারগণ 
কোন্‌ গুগে তাহাকে সে পদবী প্রদান করিয়াছেন বলিতে 
পাবি ন++ কিন্তু আমাদিগকে তাহাই মান্য করিয়াচলিতে হইবে, 
তাহাদিগের মৃত সর্বথা অনুমোদন করিতে হইবে। শান্তর সমু- 
হের মধ্ধো কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা দ্রেখিতে পাই। এমন 
কি, স্থান বিশেষে এতদুরবিসদৃশ ভাবের উপলব্ধি হয় যে, তাহার 
কোনও প্রকারেই সামজব্ধয বঙ্গ] হয় না। একটা উদাহরণ দিয়া পাঠক 
ণণের সন্দেহ ভঞ্জন করি,-দকলেই জ্ঞাত, আছেন, 'অষাদশ্খ 
পুরাণ ভগবান বেদব্যাস প্রণীত, এবং সকলেই জানেন দশ 
অবতার ক্রমশঃ এক একটা, করিয়। আবিভূতি তি হইয়া ছিলেন 
প্রথমতঃ এই যে, পরশুরাম যদি অবতার হইলেন, এবং 
রাদও যদি অবতার হইলেন, তাহা হইলে এই উভয় অবতারের 
মধ্যে বিরোধ কিজন্য ? উভগ্গেই যদ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ বিহারী হরি 
হইলেন তাহ! হইলে দুই হরিতে রহপ্যময় গ্রতিদ্বদ্বীভাব ফেল 
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কেহয়ত বলিবেন উদাহরণের জন্য, পাপপুণ্যের পার্থকা দেখাই 
বার জন্য উউয়ে উভয়ের বিরোধী হইয়াছিলেন। কথণূর সমর্থদ 
কি করিব, অসারত। পাঠকগণই হ্বদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন, 
'অপিচ, পরগুরামের পর রাম, রামের পর কৃষ্ণ, তাহার পর বৃদ্ধ 
এবং তাহার পর কক্কি | পরশুরামের পর তিনটী অবতারের আবি- 
ভাব হইলে সর্বশেষ কক্কি আবিভূত হইবেন, কিন্তু কক্কিপুরাণে 
দেখিতে পাই, কন্কি পরশুরামের নিকট ধনুর্বিধ্যা শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । এ সকল কথার সমন্বধ করাব্মামাদিগের অসাধ্য | 

পরশুরাম অবতাব হইলেও তিনি এমন কোন অলো- 
কিক কার্ধ্য সাধন করেন নাই, যঙ্ধার। তিনি রাম বা রুষ্ণের 
উপরে গ্কান প্রাপ্ত হইতে পারেন । 

রাঞ্জীবতার--রাজবতার। কি প্রণালীতে বাজ কার্য 

পর্যযালোচনা কবিতে হয, রাজ্যঙপগাসন, প্রঙ্গাপালন, রাজধন্ম, 
এই সকল শিক্ষ/ দ্িবাব জন্য তিনি অবতারত্ব গ্রহণ কবিয়া- 
ছিলেন | আদৌ শাসন কর্তীর অভাব উপলন্ধিমাত্রে্, জগতে 
শাসন কর্তার আবন্তকতার সঙ্গে সঙ্গে, শাসন কর্তা! নিবুক্ধ হইল, 
কিন্ত তাহাতে সম্যক জ্ঞান না জন্মান*হে তুং বাজ কাধ্য' ভাদৃশ 
হুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হইছে পারিল না । চাবিদিকে যুদ্ধ, 
বিগ্রহ স্বটিতে লাগিল, রাজন্তগণ স্থ স্ব অধিকার বৃদ্ধির মানে ধল- 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, প্রতিদ্বম্বীগণের প্রবল প্রতিযোগী তাঁধ 
সৈন্য নাশ, মনন্তাঁপ, গৃহবিচ্ছেদ ঘট সংসাদ্ধের ঘোর অনিষ্ট 
পরম্পরাষ্ব সবীক্রণবিপর্ধ্যয় উপশ্টিত হইতে লাগিল | সংসার 
আরাজকতায় পূর্ণ এবং অতিতূর্ণ ই সৃষ্টি নাশের উপক্রম হইল-_ 
হন্ধেতু বামীবতার রাজধর্মশিক্ষারানার৫ অবতীর্ণ হইলেন। পিই - 
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তক্তি, রাজধর্্, পৃত্রন্নেহ, প্রজাপালন, এদকলের পৰাকুণস্টা, 
তাহার চরিত্রে দেখিতে পাই। স্বয়ং বিদ্কু অংশচতুষ্টয়ে 
বিভক্ত হ্ইন্না যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শকত্রপ্ঠু এই 
চারিনামে আখ্যাত হইলেন । খতকালে টককেয়ীর বর 
প্রার্থনাষ রাজা! দশরথ নিতান্ত কাতব হইলেন, রানের 
বনগরমন ও ভরতের রাজ-লিংহাসনগ্রহণ উতয়ই তাহাত নিকট 
ঘোর ছুর্দৈব বলিয়া প্রতীয়মান হতে লাগিল, এক দিকে 
প্রতিজ্ঞাভঙ্জজনিত পাপরাশি, অন্য দিকে পুত্র-নির্বাসনজনিত 
হৃদয়ের ঘোর অবস্থউভয়ই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া 
দশরথকে বিভীধিক1 দেখাইতে লাগিল। দুশবথ বিষম বিপন্ন 
হুইয়া পড়িলেন। তখন রোষভরে কছছিতেছেন ৮-- 

নাহমিচ্ছুমি নির্ঘণাং নৃশংস্সংকৈকেয়ীং-. 

আবার কখন কাতর কঠে কহিতেছেন ;_-. 

প্রসীদ দেবী রামোমে ত্বদ্দন্তং রাজ্যমব্যয়ম. | 


লততামি তাঁপাঙ্গি যশঃ পরমাব্যসি ॥ 


রাম তখন দেখিলেন, প্রমাদ ! পিতাব তদানিস্তন 'হদয়ের 
অবস্থা নিজেব হৃদয়ে স্তাপন করিয়া! দেখিলেন, পিতার 
কি বিষম বন্ত্রনা! তখন তিনি পিতাব চরণ ধাবণ করিয়! 
কহিলেন পুত্র অপেক্ষা! প্রতিজ্ঞা শ্রেষ্ঠ । “পুর নষ্ট হইলে, 
পুনরায় পুভ্বৰোৎপাদন আশ্চধ্য নহে, কিন্ত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইলে . 
অশীতিলক্ষ জন্মেও তাহার সংশোধন, অর্থাৎ প্রতিষ্ঞ 
ভঙ্গজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যার না, অতএব প্রিতঃ! 
আমাকে বনবাসে দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুনঃ 
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ঝিত্ুষ পিতৃমাজ্ঞা প্রতিপালনই পুত্রের সনাতিনধর্্ণ, আর্মি 
সেই ধর্ম পালন কবিতে সমুৎ্স্ুক যাহাতে ৎআপনার' 
প্রতিজ্তা পালনহয এবং আমাবও বাসন। পূর্ণ হষ, এইবপ 
বিধান করুন।” দশুব্থ রামবাক্য শ্রবণে আর৪ শোকাকুল 
হইলেন। এমন পুন, যাহাব গুণে সমস্থ কোশল বাজা মুগ্ধ 
তাহাকে কোন্‌ প্রাণে বনবাপ দিবেন? কিন্তু কৈকেয়ীব দুঢ় 
প্রতিজ্ঞ দর্শনে, রাম বনগমনে এঁকাস্থিকী একাগ্রতা প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন । দশরথ তথাপি সন্মত হইলেন ন!, কিন্তু, রাম 
বারস্বার প্রতিজ্ঞাভঙগজনিত ছবপনেয় ভীষণ পাঁপের 
“চিত্র তীহার.স্খুখে ধরিতেছেন, দশবথ কিংকর্তবাবিমূঢ ! 
কিছুই স্থির করিতে না পাঁরিয়া মৌনীভাঁব অবলম্বন করিলেন, 
রাম তাহাই পিতার শ্ন্মতি জ্ঞাপক চিইু বিবেচনা] করিযা হ্ীয় 
জীবিভরূপিনী সীতাদেবী এবং দক্ষীণহস্তন্বরূপত্রাত লক্ষ্মণকে 
সমভিব্যাহীরে লইয়া বনবাঁসে গমন করিলেন? বিশেষ তিনি 
কফৈকেম়ীকে কহিলেন ._- 


অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাঁবকে । 
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষং মজ্জেয়মপিচার্ণবে ॥ 
তদৃক্রহি সত্বরং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঁঙ্কষিতষ্‌ । 
করিষ্যে প্রতিজানে চ রামোর্ছিনাভি 'ভাঁষতে ॥ 
িকেরী তদুত্তর কহিলেন +-- 

তুয়ারণ্যং প্রবেষব্যং নববর্ষাণি পঞ্চ চ। 
ভরতশ্চাঁভিষিচেত্য যদেতদভিষেচনম. ॥ 
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তাহার সমস্ত থাকিলেও এরই একটা শ্রাত্র কারণে তাহাল্ে 
আমরা পৃর্ণবুদ্ধ বলিতে সক্ষম নহি । অন্নেকে সীতাকে বনবাস- 
প্রেরণ নিবন্ধন রামের পবিবচরিতঘ্রে কলঙ্ক দান করেন, কিন্তু 
নে বিষয় আমরা অনুমোদন করিতে প্রস্থ নহি, ববং তাহার 
সম্পর্ণ গ্রতিবাদ করিতেই প্রস্তত আছি। বাঁম রাজবতার, 
বাজ্কাধ্া ও প্রজাব্জনাদি শিক্ষা দান কবণার্থ ই হব্বি অংশে 
জপ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রঙ্গারঞ্জনার্থ আপন জায়াকে বন- 
বাসে প্রেরণ, সেই বাঁজধর্মের একটা প্রক্্ট দৃষ্টান্ত স্বল। রাম 
স্বীয় অর্ধাঞ্গিনী সীতাকে বনবাসে প্রেরণ দ্বারা জগতেব বাজন 7- 
সম্প্রদার মধো গ্রজার সুখবদ্ধন তেহ প্রাণাধি কা অদ্ধাঙ্গ জায়! 
বিনক্ভনও যে শনুষ্ঠের, এই কথার শ্ুন্দব উদাহরণ স্থাপন করত 
নিজের মহত্ব « গ্রজারগ্চনের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করিলেন। 
এক দিকে প্রজারঞ্জন, অপব দিকে আপন জদয়াধিকা প্রিয়তম! 
জায় বিসর্জন, এই দ্রইটার মধ্যে কোন্টী অধিকতর মূল্য- 
বান এব" অনুষ্েষ ? আমাব! রাজ্ঞা নহি, রাজধর্্ ও জানিনা, 
তবে হৃদয়াধিক1 প্রিয়তমা জাঁয়ার অধিকারী বটে, সেই জন্যই 
মীমাংসা করি যে, রামের অর্দাঙ্গিবী_-বাহার স্থখ দুঃখ, 
ভীবন মরণ সকলই তীহাব উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি 
সন্বতোভাবে বাচার রক্ষাব কর্তা, সেই পতিপরায়ণ! সীতাকে 
সহারশূন্য বিজনঅরণ্যে বনবাস দিয়! তিনি ভাল কাজ করেন 
নাই | ধাহাকে রক্ষা করা তাহার অবশ্য কর্তব্য, তাহাকে 
ঘোরবিপদসন্থুল কাননপ্রদেশে নিক্ষেপ করা--নিষাস্ত 
[নির্দয় ও অধার্টিকের কাধা হইয়াছে | কিন্ত রাম আমাদিগের 
ম্যায় .ননুষ্য ছিলেন না, ঠাহাব প্রকৃতিও আমাদিগের প্যান 
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ফ্িপনা, তিনি রাজবভার $? রাঁজকাধ্য শিক্ষা দানার্থ ই তাকার 
আগমন; তিলি সেই প্রজারঞ্জনার্ই স্বীয় জানা! বিসর্দন 
দিয়াছিলেন। তিনিই আপনার দেহ দিয়াও প্রজাপালন 
করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। গ্রাজার হিতার্থ,_প্রপ্সার মঙ্ধল- 
বিধানার্থ তিনি আপন প্রাণাপেক্ষা প্রিরতয়! সীতাকে বনবান 
দিন্বা অগতে অক্ষয় কীত্তি রাখিক্ক। গিয়াছেন, তাই আম্মর শীতা- 
বনবাসন্দনিত কলঙ্ক, রাম চরিত্রে প্রক্ষেপ করিতে প্রেস্তত 


লহি। 
রায়ের চরিজে আর একদীক্কলক্ককাহিনী মেখনাদবধ ' 


মেঘনাদ্ববধ, রাজধশ্মেব এবং ন্াধয়ের সম্পূণ বিপরীত । 
রজনীয়োগে গুপ্তব্বার দিয়া প্রবেশ পূর্বক বজ্ঞাগারে ইষ্- 
চস্তায় নিমগ্র নীরস্ত্র মেছ্নাদের গুপ্ত হত্যা, বর্তমান কৌশলী 
রাজপুরুষগণ্ণের করণীয় হইলেও, ঘ্লিনি পুণত্রক্ধ, ভূতাঁর হরণার্থ 
খিনি অবত্াবত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ধশ্ম রক্ষার্থ সয়াগত, 
সেই রামাবতারের কখনই অনুষ্ঠের ও অনুষোগ্গিত হইতে 
পার্বে না নীরজ্ত্র মেঘনাদ সম্ুখে আপন কৃতাস্তকে দর্শন 
করিয়াও ভ্ৰাহাঁকে অতিথী জ্ঞানে পৃত্ব। করিতে চাহিল, শ্রাস্তি 
দুব করিয়া নির্দিষ্ট রপক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সম়রসাধ পুর্ণ 
করিবে কহিল, নিক্গে নীবন্ত্র-বীর পুরুষের নীরক্ট্র অবস্থাপন 
যুদ্ধ সম্ভবে না: বলিল, তথাপ্রি লক্ষপ্ন সে কথান্ন কর্ণপাত ও 
করিলেন না, কহিলেন “তুই বাক্ষন, রাক্ষদ রধে রাজধন্ু 
ক্ষি জনা প্রতিপালন করিব ।” পাঁঠকগণ, নিবিষ্ট চিত্তে একবার 
বিষে5চনা করিয়া খুন, লক্ষণের কথা! কতদুর সঙ্গত। 
কাহার গ্রতিঘোগীতায় দেবতা! নকলে ত্রাহি বাহ ডাকিতেছেন, 
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ধাহাদিগের নিধনসাধনোদ্দেশে তাহাকে অবতারত্ব গ্রঙ্জগ 
করিতে হইয়াছে, ইন্জাদদি দিকৃ্পালগণ যাস্ছার নিকট ভূতাবৎ- 
কালযাপন করেন, তাচাকে যে তুচ্ছ রাক্ষস বলিয়াই ক্ষান্ত 
ভওয়। কর্তা, এ কর্থা কোন মতেই বিশ্বাস যোগা নহে। মেঘ 
মাদবধবিবরণ সম্মাক আলোচনা করিলে স্প্ুই প্রতীক্মমান 
হর যে, সশুখসমরে আপনাকে অসমর্থ জাঁনিক়াই রাঁম এই 
কৌশলজাল বিস্তার করিযাছিলেন। পরস্কব এতাদৃর্শ কৌশলা- 
বলম্বনে দেখনাদকে নিছত করা--রাম চরিত্রের ঘোর কলঙ্ক 
ধামচরিত্রে অন্যান্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কলহ্ককাহিনী জনসমান্ছে 
প্রচারিত থাকিলেও তাহা ঈদৃশ অপরিস্কট ও অকিঞ্চিৎকর 
ধে বৃথাবাহুল্যভয়ে আমরা তছল্লেখে নিষৃত্ত হইয়া সংক্ষেপে 
যামাব্তারের স্ফ,টচিন্ন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 

“এই মভাঁবীর রাম, অহ্যাশূনা ও প্রিয়দর্শন | ভূতলে তাহার 
ভূলন। নাই । তিনি পিতার ন্যায় গুণবান এবং প্রশাস্তম্বভাব। 
তিনি মুদুক্চনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ 
তাহার প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি এরূপ কথা কখ- 
মই ওষ্টের বাহির করেন না। অন্যকৃত একটি মাত্র উপকারে 
তাহার পরিতোষ ক্গন্মে, এবং অপকার অনস্ত হইলেও স্বীয় উদাৰ 
গুণে সমগ্র বিশ্বৃত হন । তিনি অক্ত্রাভ্যাপের অবকাশ কালেও 
স্তশীল বয়োবৃদ্ধ জানী সাধুগণে পরিবুত হইয়া শান্ত্রহস্য অঙ্গ- 
শীলন করিয়া পাকেন । তিনি বৃদ্ধিমান ও প্রিরস্বদ | ফেহ অভ. 
গন্ত হইলে তিনি সর্বাগ্রে তাহার সহিত আলাপ ফারিয়া 
থাকেন। তিনি অতি বলবান, কিন্ত আপনার বীর্ম্যমদ্দে কথনই 
ভল্মত্ত ছন না। ক্চিজি সত্যবাদী, বিদ্বান ও বন্ধুবর্গের মর্ধ্যাদ! 
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খুলক। তিনি গ্রজারঞ্জক, প্রজারাও তাহার প্রতি ষথোচিত 
অনুরাগ প্রদর্শন করির] থাকে । তিনি বিপ্রভক্রিপরায়ণ ও 
দীনশরণ। তাহার চরিত্র অতি পবিত্র! তিনি হুষ্ঠের নিযস্তা। 
ধর্মজ্ঞ ও দেশকালদশী। তাহার বুদ্ধি স্বীয়বংশেরই অনুপ) এই 
কারণে তিনি ক্ষত্রিয়ধম্মকে বহমান করিয়া থাকেন এবং এ ধর্ম 
রক্ষ। করিলে যে স্বর্গ লাভ হয়, ইহা তাহার স্থিরবিশ্বাম। অমঙ্গল 
প্রসঙ্গেও ধদ্্ বিরুদ্ধ কথায্ম তাহার অভিক্ষচি নাই । কোন 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি স্থরগুরু বুহস্পতির ন্যাঁয় তাহাতে 
উত্তরোত্তর ঘুক্তি প্রদশন করিতে পাবেন। তীহার অঙ্গ প্রত্যঙ্ 
সমুদায় স্লক্ষণ সম্পন্ন । তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষপরী- 
ক্ষায় স্থদক্ষ, জগতে তিনিই একমাত্র সাধু। সেই রাজকুমার 
প্রকৃতিবর্ণেব বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একাস্ত প্রিষ। তিনি 
বেদ বেদাঙে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগুহ হইতে সমাবর্তন 
করিয়াছেন, সমস্ত্র ও অমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্রে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ৷ তিনি 
'কল্যাণের জন্মভূমি, তেজন্বী ও সবল। সন্কটম্থলেও টিতনি কথন 
মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কবেন ন]। ধশ্্ার্থদ শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের! তাহার 
আচাধ্য । তিনি অ্রিবর্গতত্বজ্ঞ, স্থতিমান ও 'প্রতিভাসম্পন্ন | তিনি 
লোৌকিকার্থকুশল, বিনীত, গন্তীর গুমন্ত্র ও সহায়শীল। 
তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয়না । অর্থ বেনাধানু- 
সারেই উপার্জন ও সৎপান্রেই দান করিতে হয়, তিনি তাহ! 
নবলক্ষণ জ্ঞাত আছেন । গুরুজনের প্রতি ভাহার তক্তি অতি 
অসাধারণ । তিনি অসৎ বস্ত্র গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। 
তিনি আলম্তশুন্, সাবধান ও স্বদোষদশী | তিনি কৃতজ্ঞ ও 
লোকের অন্তরজ্ঞ। তিনি স্তায়ানুসারে নিগ্রহ ও দ্জনুগ্রছ প্রদশন 
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করিয়! থাকেন। কাবা ও দর্শনশ্যান্ত্রে তাহার সাবশেষ 
ব্যুৎপত্তি লৃভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম ও অর্থের অবিরোধে 
সুখ সংগ্রহণ্করিয়! থাকেন। কর্তব্যভারবহনে তাহার আলস্য 
নাই। যে সমস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি 
তৎসমুদায় আয়ত্ব করিযাছেন। তিনি অর্থ বিভাজনে সপটু। 
হস্ত ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষা! দান, এই উভঙ্ 
কর্থেই তিনি সুদক্ষ । বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন, শঙ্র 
সংস্থার ও ব্যহ রচনা, সমস্ত কর্ে তিনি স্থপাধগ । তিনি 
ধনুর্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অভিরথ। দেবাস্থরগণ রোষাবিষ্ট 
হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাঁভব করিতে পারেন না। 
তিনি কোনও অংশে লোকের অবজ্ঞাতাজন নহেন । তিনি | 
কালের অনায়ত্ত এবং ভ্রিলোৌকপুজিত ; তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর 
স্তাঁয় এবং বলবীর্য্ে স্থপতি ইঞ্ছ্রেব হ্যাষ অভিছিত হই! 
থাকেন। বাম, পিতাৰ প্রীতিকর প্রকৃতিবর্গের বাঞ্ুনীয় এইক্প 
গুণগ্রামে করজালমণ্ডিত প্রদীপ্ত হুধ্যমণ্ডলের নায় শোভা? 
পাইতে লাগিলেন । তখন দেবী বস্থমতী এই সচ্চরিদ্ধ অধৃষ্য- 
পরাক্রম লোকনাথসদশ রামকে অধিনাথরপে প্রার্থনা করি, 
লেন।৮-_হেমচন্দ্র । 

অতঃপর বুদ্ধাবতারের কাধ্যকলাপ পর্যযালোচন। কবির! 
তদ্গুণাগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওগা! যাউক। 

বৃদ্ধ চরিত্রে অনেকে যে সমস্ত দোষারোপ করেন, বস্তত 
তাহ। কলঙ্ক বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে না । অলেকে বলেন, 
যুবতী ভার্্যা, বৃদ্ধ জনক জননী পরিত্যাগ কর! রক্তমাংদ.গ্রঠিত 
হৃদয়বান ব্যক্তির পঙ্গে সন্ভবেনা, কিন্ত আমরা বলি, যাহার 
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থাণমন হরিপ্রেমে মুগ্ধ, হরিপ্রেমে উন্মত, যাহার হৃদয় 
হরিময়, যাহার দৃষ্টিতে বিশ্ব হরিময়, হরিসর্বন্বন্বতত্র অন্তরে 
বাহিরে উদ্ধে অধোতে বে, সর্বত্র সেই সর্বয় হরিকে দেখিতে 
পায়, তুচ্ছ লাংসারিক বন্ধনে, অনিত্য স্গেহ মমতার বন্ধনে, মায়া 
জড়িত থাকা, তাহার পক্ষে অসম্ভব হইতেও অসস্তব। অনিত্য 
পত্ধিপ্রেম, অনিত্য পিতৃমাতৃন্গেহ*ৎ অনিত্য মায়ামোহ, তণ 
তাচ্ছলে ত্যাজ্য ভাবিয়া, উদাসজদয়ে সেই হরিগত প্রাণ, হরির 
প্রেমসিন্ধু মস্থন করিয়। প্রতিনিয়ত হরির করুণামূত পানেই 
আম্তবিভোর হইয়া! থাকেন, অস্করে গুহাভাবে সেই প্রেম- 
মূর্তির গুহাপাঁধনে ব্যাপৃত রহিয়া, বাহো জাগতিক সমস্ত বিষয়- 
ব্যাপাবেই তিনি জ্ঞানান্ধবিবেকীবৎ নিলিগু বলিয়! প্রতীত 
হইয় থাকেন, হৃতরা পিতা মাত প্রভৃতির প্রতি তাহার দৃষ্টি 
থাকিবে কিৰপে ? ছবিই তাহার সর্বশ্বধন, সুতরাং সাধা- 
রণে যে দোষ বুদ্ধের প্রতি অর্পণ করেন, তাহা, প্রকৃত ভক্তিব 
লক্ষণ বলিয়াই অনু ভূত হয়। তবে একটা মাত্র কারুণে তাহার 
প্রবর্তিত ধর্মের অপকারিত। প্রয়াণ করিতে চেষ্ট! করিব। 
তিনি যে ধর্মতত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, সেধম্ম--__বৈরাগ্য। 
কিন্তু নংসারে, বৈরাগ্য ধন্ম---যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
ঠণ সংসারের, প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়----_-কদাচ হরি অভিপ্রেত' 
হইতে পাবে না। কেন না, ধর্ম সংস্থাপন ও স্ষ্টিসংরক্ষণ 
€উভষই সাহাব একরূপ অভিশ্পেত। জগতে এমন কোন ধর্ম 
গ্রবর্থিত হওয়। কর্তব্য যাহাতে, ধম্মফলের সহিত সংসারও 
উন্নত হয়। ষেধর্ম্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সংসারে প্রতি অশ্রদ্ধা 
না জন্মে, অথচ ধর্ের কফলঙ্রতিও প্রাঙ্ধ হওয়া! যাঁর, সেই ধর্ম 
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প্রবর্তিত হওয়াই হরির এরকমাজ্র অভিপ্রেত 3 সুতরাং শ্ীবুদ 
বুদ্ধের এই ব্ক্ষমাণ ধর্ণা, প্রকৃত ধর্শলক্ষণসংযুক্ত হইলেও সংসার 
বাসীর পক্ষে ইহা উপযুক্ষ নহে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ ও এেতদ্‌- 
ব্রতের নিয়মিত সাধন করিতে হইলে অগ্রেই ত্যাগস্থীকারের 
সাধন করিতে হয়, সংসারীকে সর্বাগ্রেই সংসারত্যাগী হইতে 
হয়। যদি বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম অবলম্বন কবিলে সংসারে হিত 
সাধন না হইয়া প্রত্যুত অহিতই সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সে 
ধর্ম কিকপে শ্রীহবির অভিপ্রেত হইতে পারে ? অপিচ তাহার 
ষাভা অনভিপ্রেত, তাহ! তাহারদ্বারা কিরূপেই বা সংসাধিভ 
হইতে পারে? 

অতঃপুর কন্কির কার্যকলাপ আলোচিত হইতেছে । হন্কি 
ক্ষলি কালের অবতার! তাহার কার্যকলাপ এখনও ভবিষ্য- 
তেব ঘনতমসাচ্ছন্ন নিবীড় গুহায় নিদ্রিত বহিয়াছে। কোন্‌ 
কালে তিনি জাবিভূতি হইবেন, কোন্‌ কালে তিনি কি কি কার্ধ্য 
করিবেন,» তাহারও কোনও স্থিরতা নাই স্তবাং সে কথা 
এথন বর্ণন কর! অসম্ভব । 





* কক্কি পুরাণ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কহ্ধির লীল! 
সমাধা! হইয়াগিয়াছে। কন্কি পুরাণে নকলই হ্ইয়াছেন বলিয়া 
লিখিত আছে। হইবে বলিয়া কোনও উক্তির অস্তিত্ব প্রত্যক্গী- 
ভূত হয় না, এ সকল কথার সামঞ্জস্য কি? 

কক্ষি পুরাণে আরও উল্লেখ দৃষ্ হয় যে, কচি, পরপুরামের 
নিকট ধন্ুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন । পরগুরামের আবির্ভাব 
কালান্তে আরও তিন্টী অবতার আবিভূতি হুইয়াছিলেন। এই 


অবতারত্রয়ের লীল! সমাধা হইলে কন্কি আবিভূত্তি হন, কিন্ত 


০ হরি সাধন। 


অন্যান্য অবতাঁবগণের লীল! কিয়ৎ পবিমাঁণে বর্ণিত হইল, 
এক্ষণে কৃষ্জাবতারেব্‌ বিষয় যথা সাধ্য বর্ণিত হইতেছে আমরা 
সপ্রমাণ কবিতে চেষ্টা করিব বে কেবল একমাত্র কষ্ণই পরাৎ- 
পর পূর্ণব্র্গ। যেয়ে কারণের বর্তমানতা পরিলক্ষিত হইলে 
তাঁকে পুর্ণ পরা্পৰ বলিঙ্না স্বীকাৰ কর। যাইতে পারে, ক্ুষ্ধে 
তসমস্তই বর্তমান। 

যিনি চৈতন্যময় এবং বিশ্বের বীজ জবূপ, মুমুক্ষু বাজ্িগণ 
নিরস্তব বাহাব' প্রার্থনা করেন, ধিনি অদ্বিতীয় এবং অপাৰ মহিম, 
যিনি অনস্ত, হুক্ম ও স্থল এই ত্রিগুণাত্মক $ যিনি চরাচরের আঙ্ঠা, 
পাতা এবং সংহাবকর্তা, সেই শ্রীহরিব বিবরণ কীর্তন করা 
যাউক, ধাহার মন্ত্রণায় ধর্ম সা ধর্মপুত্র যুধিষ্টির ঘোর ব্ধিদ হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, যিনি ধর্শবরক্ষার্থ কুরুপাগডবসমবধাগরের 
কর্ণধাররূপে বিরাঞ্জিত থাকিয়া ধর্মের জয় ও অধর্ম্েব ক্ষয় সাধন 
করিয়া ধর্ধ্ীধর্মের জলম্ত আপর্শদৃষ্টান্ত প্রদর্শন গ্করিয়াছিলেন, 
যিনি পবিত্র এবং কলঙ্কশূন্য ; তাহাব পবিভ্রচবিত্র* যথাসাধ্য 
বর্ণন করিতে অগ্রসব হইতেছি। যিনি অজব, অমব এবং বিধাতী, 
যিনি নির্ব্িকাব এবং নিবাকাব হইয়াও জগতে ধর্মস্থাপন, 


গবশুবাম যে কন্বিব আবির্ভাব কাঁপ পর্য্যস্তও জীবিত ছিলেন, 
তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পাবে? এ সকল তন্ব সম)ক 
ধারন! বা সামঞ্জস্য কর নিতান্তই কঠিন বাাপার। 

পবশ্ুরাম কহিতেছেন +-- 

মন্ভোবিদ্যাং শিবান্ত্রং লন্ধা বোময়ং শুকম্‌। 

সিংহলে চ প্রিয়াং পল্সাং ধঙ্দান্‌ সুংস্থাপয়িস্যামি ॥ 


হরি সাধন । ২১ 


ধা্ম্িকগণের রক্ষাসাধন এবং অধার্থিকগণের নিধন অন্ত সাক্ঠব- 
কূপ ধার্ণু করিয়াছিলেন এবং করিবেন, ধাহার মঙ্গুযাবুদ্ধিব 
অগম্য অনস্ত কৌশলে ধর্ম, অধন্্ ভইতে রক্ষ! পাইতেছে, ধাহাঁর 
পুত চরিত্র সাধুগণের সর্দ্রদ| প্রার্থনীয়, সেই বিশ্রবিনাশকারী 
প্লীহরির চরণে প্রণত হইয়! তাহার চরিত্রকীর্থনে অগ্রসর 
হইলাম । কৃতকার্ধযত1] ফলাফল মঙ্গলময়ের প্রতি সমর্পণ করিয়। 
নিশ্চিম্ত বন্িলাম। 

কৃষ্ণবিষয়ক যত গুলি গ্রন্থ বর্তমান আছে, মহাভারত তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন ; এবং ইভা ও অবশ্য ন্বীকৃর্ধ্য যে, যাহা মহা- 
ভারত রচনার পরে রচিত ভহর়াছে, তাহাও মহাভারত হইতে 
গছিত এবং কল্পনায় অতিরঞ্জিত। আমর! বলি একমাত্র মছা- 
ভারত অবলম্বন করিকাই কৃষ্ণ চরিত্র লিখিত হওয়1 বিধেয় । 
কেন না মহাভারতের পরে যে সকল গ্রস্থ রচিত হইয়াছে তাহ 
মহাভারত হন্টঁতে গৃহিত হইলেও এতাদূশ কল্পন! জড়িত বে, 
তম্ধ্য হইতে সত্য নিষ্কানন কর! নিতান্ত কঠিন ব্যাপার । এই 
সমস্ত অন্ুবিধ। নিবারণের একমাত্র উপাধ়্ মহাভারতের আশ্রয় 
গ্রহণ। যাহ মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই সত্য এবং 
বানা! মহাভারতে নাই তাহা অঙ্ত্য অপণব। কল্পনামণ্ডিত। 
মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য গ্রস্থের অগারতা প্রতিপার্দন আনা" 
দিগের উদ্দেশ্য নহে । সতোর আস্ত তাহাতেও বর্তমান থাক! 
সস্ভবিতে পারে কিস যদি একমাত্র মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেই কৃষ্ণচরিত্ত সম্যক চিত্রিত হর, তাহা হইলে অপরাপর 
গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়ত! কি? অনেকে বলেন, মহাভারত 
বেদব্যাল প্রণীত বটে,কিন্তু মহাঁভা'ত হইতে প্রাপীনতর এন্থেও 


২২ হরি সাঁধর্ন। 


উত্রষ্চলীল। বর্ণিত আছে, সুতরাং, যে যুক্তি অবলম্বনে 
অন্যানা খ্রস্থ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মহাভাঁবত* অবলম্বন 
পুর্বক রুষ্চচরিত্র সমালোচিত হতে পারে, দেই যুক্তি বলে 
মহাভারত পরিহার কবিয়া তৎপুর্বরচিত গ্রন্থ অবলহ্বন 
করিয়াও ত আীকষ্চবিত্র বিবৃত হইতে পারে । এখানে দেখ! 
যউিক, মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন গ্রশ্ব কি? প্রতিপক্ষগণ 
বলেন-__-বামায়ণ । মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন গ্রস্থ বাঁধায়ণে ও 
পাঁঙঁব ও কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । মহাতাঁরতকাব, রামা- 
যণ হইতে সেই সামান্য ঘটনা সাত সংগ্রহ কবিষা তীহ্াতে 
স্বকপোলকলিত ঘউনাবলীব সংযোজনে অতিসঞ্রিত করিবা 
মহাভারত গ্রন্থ রচনা কবিযাছেন। 

আর এক সম্প্রদায়ের উক্তি ;--পাগ্ডব বা কৃষ্ নাঁমধের 
কোনও অধভার অবনীতে অবতীর্ণ হননাই। কুরুপাগুবের 
যুদ্ধও অলীক কল্পনামাত্র প্রচ্ছত। পাঠকগণ অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম 
ফরিয়! থাঁককিবেন যে, একথা কত দূর যুক্তি ও নাঁয় স্গত। তবে 
একটী মাত্র বিষয়ে পাঠকগণেব মনে সন্দেহ হওয়াও 
আশ্চর্যা নহে। ্রতাধুগে রামাবতাব আবিভূ্তি হইয়াছিলেন, 
বাক্ীকি আবাঁর রামাবভাব আবিভূতি হইবার ষষ্ঠিসহস্্র বংসর 
পূর্ধ্বে রামায়ণ গ্রন্থ রটনা! কবিষাছিলেন। আর কৃষ্ণ দ্বাপৰ- 
যুগের অস্তকাঁলে অবন্তারত গ্রহণ কবেন, কুকপাগুবের যুদ্ধ ৪ 
| দ্বাপরযুগে সংঘটিত হয়, মহাঁভাবতও তগকাঁলরচিত। সুতরাং, 
ইহা একগ্রর্কার শ্বতঃসিদ্ধ যে বাঁমায়ণেব এক ধুগেরও অধিককাল 
পরে মহাভারত রচিত হইয়াছে 1 যদ্দি ইহা! সত্য হুয়,তাহা! হইলে 
প্রতিপক্ষগণ ঘে যুক্তি অবলম্বন পুর্বক রামায়ণ অবলম্বনে কৃষ্ণ 


ছুরি সাধন। ২৩ 


চরিত্র বর্থন করিতে ত্ন্ধমোদন করিতেছেন, তাহা আশ্চঞ্/বা 
বিস্ময় জনক নহে। কিন্তু এই ঘটনাপুঞ্জের অভ্যন্তরে প্রচ্ছর্রভাবে 
রহুসাময় সত্য বরমান রহিয়াছে । কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা 
করিবার পুর্বে আমরা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইব যে, 
রামায়ণ, মহাভারতের অনেক পরে রূচিত হইয়াছে। রামাক়ণ 
অপেক্ষা মহাভারতই প্রাচীন গ্রন্থ । ভরস! করি, ইহা সপ্রমাণ 
করিতে পারিলে প্রতিপক্ষগণের কোন যুক্তিই কার্যকরী হইবে 
না। এক্ষণে দেখা যাউক ইহ! প্রতিপন্ন হয় কি না; দেখাযাউক 
মহাভারত রামায়ণ হইতে প্রাচীন কি ন1। 
মহাভারত যে, রামায়ণের অনেক পুর্বে রচিত,. তাহা! এক 
এরুটী উদাহরণ দ্বার! প্রমান করিব । প্রথমতঃ এই,_-পাও,রাঁ 
নঃনস্তান। তিনি কুস্তিকে ক্ষেত্রজ পুর উৎপাদন করিতে 
উপদেশ দিলেন! কুশ্টি স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতে পারিলেন 
না, অগত্যা তদাদেশ প্রতিপালন করিলেন। হামারণে 
দেখ *-দশিরথ নিঃসক্তান, ক্রিস্ত তিনি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎ- 
পাদনে মহিষীগণকে উপদেশ দিলেন না, অশেষ প্রকার 
দৈব কাধ্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সম্তান উৎ্পাদনার্থ কৃতকল্প ছইলেন। 
এই স্ব মাজিক ঘটনাদ্বয়েব কোন্টা প্রাচীন ? 
পৃর্বকালে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তাদৃশ কোন বন্ধন ছিলনা । 
রী শ্বামিকে অতিক্রম করিয়া! অন্য পুরুষে উপরত হইলে তাহ 
চবিত্রে কলঙ্কম্পর্শ করিত না। পরিশেষে মহামনা দীর্ঘতম (২) 





(৯) অদ্য গ্রভৃতি মর্ধ্যাদ। রয়। লোকে গুরতিষ্টিভ1। 


২৪ হরি সাধন। 


ও হাত! শ্বেতকেতু স্ত্রী পুরুষেন মধ্যে দাম্পত্যবন্ধল প্রবর্তন 
করিলেন । এতদ্দার| স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে গ্রে, ক্ষেত্রঙ্জ 
পুত্রোৎপাদন প্রথা, দৈবকার্াদ্বার! পুত্র উৎপাদন প্রথা হইতে 
প্রাচীন ; সতবাং, ক্ষেত্রর্জ পুতোঁৎপাদন বিধি মহভাবতে যথা" 
বিধি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়, স্বীক!র করিতে হইতেছে যে, মহা- 
ভাব্ত বামামণ অপেক্ষ। প্রাচীন গ্রস্থ। 

দ্বিভীয়তঃ_-লামায়ণেব আদিকাণ্ডেদ দ্বাত্রিংশ অধ্যাে 
পিখিত আছে “ঠৈভ্তিরীষ শাখাবিদ আচারধ্াগণ কোৌশল্যাকে 
আশীর্বাদ কবিলেন |” (৩) শ্রক্ষণে দেখা যাঁউক তৈগ্ডিবীয় 
শাধাবিদ-মআাচাঘা কাহাকে বলে। সম্তবিংশতি শাখায় যজু 
ব্বেদ বিভাগ কর, বেদব্যাসশিষ্য বৈশম্পাণের যাজ্ঞবন্কা 
নামক একজন শিষা ছিলেন । বৈশম্পায়ণ ব্রহ্ষশাপ হই 
পাঁরতজীণ পীইবীর জন্য, 'শষ্যগণকে ব্রতানুষ্ঠান কাঁবতে 
আদেশ প্রদান কৰিলে যাজ্ঞবন্য গব্বিত বচনে কিলন (৪) 
“বমি একাকীই-_এই ছুস্চর ব্রতের অনুষ্ঠান কবিব । আপনার 





এক এব পতির্নীর্যযা যাবজ্জীবং পরায়ণং । 
মহাতারতম । 
(৩) কৌশল্যাং চ ম আশার্ডির্ভক্তঃ পষু্পতিষ্ঠতি। 
আচাধ্য স্তৈত্তিরীয়াণামভি রূপশ্চ বেদবিদ্‌ ॥ 
ভাগবত প্ররাণম্‌। 
€৪) বাজ্বন্থ্যস্ত তচ্ছিষ্য আহাহে৷ ভগবান্‌ কিয়ৎ। 
চরিতেন্যন্সসারাণাং বরিষ্যেছং সদুশ্চরং॥ ৫৪ ॥ 


হরি সাধন । ২৮ 


অনান্য শিষাগণ অধিকতর তেজস্বী নহেন।” ইহ] শুনিয়া 
বৈশম্পাবণ*বিবম তুদ্ধ হহঁয়া কিলেন “ভুমি ব্রাহ্মণের অব- 
মাননা কবিষাছ, অতএব আমার নিকট তুমি যে সমস্ত বিদ্যা 
লশভ করিয়'ছ, অবিলম্বে তাহা প্রত্যপণ কর |” যাজ্জবন্ধয গুরুর 

আদেশক্রমে রক্তাক্। যজুর্বেদ উপ্দীরণ করিলে, অন্যান্ঠ 
শিষাগণ [তত্ভিবি পক্ষীনূপ ধারণ করিষ! তাহ! সংগ্রহ কলপিলেন। 
এই হইতে বছুর্বেদেল দেই শাখা তৈভ্তিরীয় নামে খ্যাত ভইয় 
আগিতেছে, এক্ষণে দেখুন বেদন্যাসের শিষ্য বৈশম্পাষণ, 
বৈশম্পায়ণেন শিষ্য বাজব্লা 'ণই যাজ্জীকল্্য ভইনেই তৈত্তি 
বীয় শাখার স্থষ্টি ভইরাছে ! দেই শাখাব উল্লেখ বানায়ণ মধ্যে 
বনত্তমান। পাঠক বিবেচনা ককন-বামাবণ ও মহাভারত, 
'তছুভক্গের মধ্যে কোনথাঁঃন প্রগীন 





উত্যুক্ডেশ গুনরুপ্যাভ কুপিতে। যাভ্যলং তযা। 

বিপ্রাব মন্ত্রাশিষ্যেণ যদধী-তং ভ্যজশ্চিতি ॥ ৫৫ ॥ 

দেবরাতস্ক তঃ দো» পি ছদদ্িত্বা ব্জুনাং গণ”। 

ততো গতোহথ সুনরোদ দশুস্তান্‌ যজুর্গণান্‌ ॥ ৫৬ ॥ 

যজু'সি তিন্তিরা ভূত্বা তল্লোলুপ তয়া দদ্তঃ 

তৈন্তিরিষ়া ইতি যনুঃ শাথা আসন স্ুপেশলাঃ ॥ ৫৭ ॥ 
ভাগবত পুরাণম্‌ ১২-১অ 

বজুর্বেদতরোঃ শাখা সপ্তবিশন্মহাসতিহ। 

বৈশম্পায়ণ নাষাসৌ ব্যালশিষ্যশ্চকারবৈ 0১ ॥ 

তসাবৈ সপ্তরাত্রান্ত, স্ক্ষহত্যা ভবিষ্যতি। ৩। 

বৈশম্পারণ একস তং ব্যাতক্রান্তবাং স্তদ! ॥ ৪ ॥ 

স্বীয় বালকং সোহ্থ পদান্পৃষ্ট মতাড়রৎ ॥ ৫ ] 


ত্ঙ হরি সাধন । 


কথাটা আরও একটু বিশদ করা যাঁউক। ভাগব্ত পুরাণের 
প্রথম স্বন্ধে লিখিত আছে "সপ্তদশ অবতাঁর, পরাশর ওুরসে 
সত্যবতী গর্তে ব্যাস নামে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন । তিনি মন্থষ্য- 
দিগকে স্বন্নজ্ঞানী দর্শনে, বেদকে নান! শাখায় বিভক্ত করি: 
লেন। অতঃপর অষ্টীদশাবতারে দেবকার্ধ্য সাঁধনার্থ, নরদেৰ 
বাঘৰ মৃণ্তি ধারণ করিয়া সিন্ধুবন্ধনাদি মহাঁকার্ম্য সাধন করিয়া 
ছিলেন । (৫) পাঠক ! এখনও কি আর প্রমান করিতে হইবে ? 
এখনও কি বুঝিতে বাকী আছে, ঘে মহাভাবত, রামায়ণের 
বহু পূর্বে রচিত ? 

মহাভারতের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হইল, এক্ষণে কৃৰ্ঝ- 
চরিত্র বর্ণনে গ্রবুন্ত হওর়া যাইতেছে । 

মহাভারতে কৃষ্ণ বাল্যজীবন কিছুই নাই । তাহার নবনাত 
অপহরণ, গোবদ্ধন ধারণ, ত্রজাঙ্গনা গোঁপকন্যার সহিত গ্রপ্ত প্রেম, 
গোপিনীগণেব সহিত নিভৃতকাননে কেলী, মহাভারতে এ 





অথাহ যাজ্ৰবন্ধ্যস্তং কিমেটভগবন্‌ ছিজৈঃ | 
কেশিতৈরন্তেকজাভিশ্রিষে)হমিদং ব্রতম্‌ 1৭) 
ততঃ ক্রুদ্ধ গুকঃ প্রাহ বাজ্ববন্ধং মহ্ামতিঃ। 
সুগাতাং যত তুধাধীতং মতো! বিপ্রাবমানক ॥ 
ইতুযুক্তী কধিরাক্তানি সবূপানি যজুংষি সঃ। 
ছদ্দয়িত্বাং দদৌ তশ্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়। মুনিঃ ॥ ১১ ॥ 
বজ্ুংষ্যথ বিস্থষ্টানি যাঁজ্ঞবন্ধ্যেন বৈ দ্বজাঃ। 
জগুন্ত্তিত্বির! ভূত তৈত্তিরীয়াস্ত তে ততঃ ॥ ১২ ॥ 
(৫) তত্বঃ সগুদশে জাতঃ সতাবতা! পরাঁশরাৎ। 
চক্রে দেবতরোঃ শাখা দৃষ্টা! পুংসোহরমেধসঃ ॥ 
মরদেবত্মাপন্থঃ সুর কার্ধ্যচিকীর্ষয়া। 
মুদ্রনি গ্রহাদীনি চক্রে বীর্ধযাণ্যতঃ পবং ॥ ২৯ ২২1 


হরি সাধন । নে 


কলের ফিছুই নাই। একবারেই তিনি দ্রৌপদীর সয়স্বর সভায় 
সাধারণ সুন্মুথে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে পাগুবদিগেক্ন 
সহিতও তাহার আলাপপরিচয়ের কিছুই নাই। এই তীহার 
প্লথমপরিচয় । তবে ইহা অনায়াসেই হদয়ঙ্গম হয় যে তিনি 
কালে সাধারণ্যে অপরিচিত ছিলেন না। ব্যাসদেবপ্ 
বোধ হয় সেই জন্যই তাহার বিস্তুতজীবনচরিত বিবৃত করেন 
নাই। যাহাকে সকলেই চিনে তাহার অসার পরিচয় 
নিশ্রয়োঞ্জন। 
তাহার পর শিশুপালবধ। তীম্মকে রুষ্চপুঙ্জায় রত 
দেখিয়া, শিশুপাল, জ্রীরঞ্জের প্রতি যে সমস্ত ভীষণ গালি বধণ 
করিয়াছিলেন, তার মধ্যেও গোপীকাহরণাদির কিছুই উল্লেখ 
নাই। কষ্জের পূর্বোক্ত ব্যবহার যদি কোন প্রকারে 
স্হীভারতকারের অস্থরে উপস্থিত হইত, তাহ! হইলে স্‌ 
সকল কথ! শিশুপালের গালির মধ্যে নিশ্চয়ই স্তান প্রাপ্ত 
হইত, কিস্তুতাহাও হয় নাই । সুতরাং, আমাদিগকে বাধ্য হইয়! 
ইহাই স্বীকার করিতে হঈতেছে যে, কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ কলঙ্ক শূন্য, 
গোঁপীবিহারব্ূপ দোষাবহ বাবভার অলীক কল্পন! মাত্র । 
শিশুপাল ভীম্মকে কহিলেন, “ভুমি জ্ঞানবুদ্ধ হইয়।! সেই বাল" 
কেরও দ্বণা গোপালের কিজন্য গ্রশংসা করিতেছ ? সে (কৃষ্ণ ) 
বালাকালে শকুনি অশ্ব ও বৃষ নষ্ট করিয়াছিল, অথবা বল্পীক১ 
পিগুবৎ্ গোঁবদ্ধন ধারণ করিয়াছিল-হহ্বাতে আশ্চধ্যের 
বিষয় তকিছুই দেখিতে পাইনা? সেই ছুরাচার কৃষ্ণ কংসের 
অন্ধ্ে গ্রতিপাঁলিত হইয়! তাহারই জীবন বিনাশ করিয়াছে 1 
শিশুপালের উক্তিতে গোপীকাহরণাঁদির কিছুই উল্লেঞ্নাই 


২৮ হরি সাধন । 


সেই জন্যই বলিতে বাধ্য হইতেছি ষে, মহাভাবত ভিন্ন, অন্যাঁনা 
গ্রন্থনমুহেব অধিকাংশই ভম প্রমাদ ও আত রে স্বকপোল- 
কল্পনার পুর্ণ । 


আব এক কথা--শ্রীকঞ্চ আপনাকে কথনও হরিব অবন্যান্র 
বলিয়া বা ভাবিয়া, কোনও কথা! কষ্তেন নাই। যাঁণও স্থান: 
বিশেষে পাকেপ্রকাৰে একট্ুকু আধটুকু উল্লেখ থাকে, তা! 
কেবল মআতবঞ্জিত কল্পনামাত্র ৷ কৃষ্ধজেন মহত, গুখাপ্তণ ও দেব 
সম্বন্ধে একট1 গোলযোগ উপস্থিত হঈদা৬ল বডে, নন্ব প্রথমে 
ভীম্ম, কুষ্ণচকে দেবতাএমনকি ঈশ্ববেব অবতার বনিধা বর্ণন। 
কবেন। শিশুপাল তাহাবই প্রাতবাণ কবতে গ্রিঘা 
বিনাশ প্রাপ্ত তন । তৎপবে পঞ্চপাও্ড 4 ও শৎপন্গীষগণ কক্চেৰ 
দেবত্ব ঘোধণা করিলে, ছুধ্রোধন এবং ক্ণাণি তাহাব থোন্‌ 
প্রতিবাদ কবিখা।ছনেন, প্রত্যুত আজীবন তাহাবা কৃঞ্চের 
নিন্দাতেই কালা তপাভ কবিষাছিলেন। কিন্তু কৃ মনুষ্যপাধা- 
কাম্য ভিন্ন কখনও অমানুষিক দৈধশঞ্তব দাবা ক্লোন কাধাই 
সংসাধন কবেন নাই। তাহা প্রধান কাথা ধন্ম প্রচার) 
নি সেই ধন্থ প্রচাবাথ আগমন কাবযমা।হনেন, কিন্ত হাত সুণ 
নাভিমা, বক্তুত। দিষ! ধন্মপ্রচাবকবেশ নাহ, আপনকাধ্য দ্বাবা 
ধশ্মের অলৌকক জেযোত ও শক্তি প্রদশন কবিষা ধন্ম গ্রচা 
কবিষাছিপেন। তান কুক পাবে যুদ্ধে পাগ্ডবপচ্ষেখ 
নেতা ছিলেন বটে, তাহাবই পবামশ ক্রমে পাগুবপক্ষীষ ব্রীবগণ 
যুদ্ধ কবিতেছিলেন বটে, কস্তাতান নিন্ষে কখনও অস্ত্র ধাবশ 
করিঘ। কাহাকেও নিধন কবেন নাই। ইশ্ববিক গ্রাত্যেক কাধ্যে 
এক,একটা নিমিত্তে ভাগী উপলন্দ্যব্ানণ থাকে, আদ 
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তিনি সকল সাধন করিতেছেন, জীব রোগে বা অন্য যেকোন 
কারণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, মোক্ষ কাবণ তিনি। তক্রপ 
কৌশল জবলম্বন করিয়া ইনি পাণুবগণের উপলক্ষে স্বকার্য্য 
সাধন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং অস্ত্র ধারণ ন। করিয়া পাগুব-, 
দিগের উপলক্ষে অবাধ্য অধান্মিক কুরুকুল সমূলে নির্মল 
এবং বাধ্য ধাণ্মিক ধন্মরাজের জয় ঘোষণ। করিয়া আপন কাধ্য 
সাধন করিয়াছিলেন। তাইবলি, তিনি যে কারণে অবভাবত্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সাধন করিবার জন্য কোনও অলো- 
কিক শক্তির সাহাব্য এহণ করেন নাই। কোনওন! কোনও নিমিত্ত 
কারণ দ্বারা, কৌশলে শ্বকাধ্য সাধন করিয়াছিলেন । যে সমস্ত 
উপাষে তিনি স্বকাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, তাহ! মন্ুষ্যবুদ্ধির 
অতীত। সে সকল কাধ্য সাধন করা ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব 

অনেকের বিশ্বান, শ্রীকৃষ্ণ কুক্পাগুবযুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ 
করিয়াছিলেন । বলা বাছল্য যে, এ বিশ্বান সম্পূর্ণ ভ্রম- 
পুর্ণ । কৃষ্ণ বং কখনও অস্ত্র ধারণ ফরেন নাই এবং কখনও 
কাহার নিধন সাধন ও করেন নাই। শিশুপালবধ সম্বন্ধে 
অনেকের মনে অনেক প্রকার কু ধারণা আছে, বস্তত তিনি 
শিশুপালের সহিত যুদ্ধ করেন নাই-দণ্ডতত করিয়াছিলেন 
মাত্র। তিনি কুকুপাওবের সুদ্ধে' তুচ্ছ অস্ত্র ধারণ করেননাই॥ 
অত্যুচ্চ কৌশলই তীহার অদ্বিতীয় অস্ব । দেই অস্ত্রেতিনি সকল 
কার্য সাধন করিয়াছিলেন । কৌশলাব্লম্বন দ্বার! তিছি 
সাধুগণের পরিত্রাণ, অধার্ষ্িকগণের নিধন ও ধর্দবক্ষা সাধন 
করিয়াছিলেন । তাহার অলৌকিক কৌশল অন্তাপেক্ষা অধি, 
কতর হুফল প্রসব করিয়াছিণ। 


৩৫ হরি সাধর্ম। 


শ্রীকষেব বাঁল্যক্রীডা বর্ণন করিতেগিয়া মহাভাবতকাৰ 
তহাকে এক স্থানে “বাধাবমণ” বলি! অভিহিত কবিয়াছেন, 
কিন্ত যে স্থলে তাহাকে উক্ত সম্বোধনে আহত কব হইযাছিল 
সেই স্থানটুকু একটুকু অভিনিবেশসহকারে পর্য্যালোচনা 
কাঁবলে অনাযাঁসে হৃদযঙ্গম হইবে ষে, তিনি বাধানাক্সী কোনও 
গোপবমণীকে বমণ কবেন নাই। বৃষ্ণ রাধাব প্রেমে আসক্ত 
ছিলেন, মহাভাঁবতকাব এ উদ্দেশ্যে তাহাকে “বাধাবমণ” 
বলিষ। সম্বোধন কবেন নাই এ সম্বোধনেব বডই উচ্চভাব 
আছে । বাধা--জগত, যিনি সেই জ্গতেো নযত বত, অর্থাৎ 
যিনি সংসাবহিতে আসক্ত, তানই বাধাবমণ। (৬) যিনি 
সংসাবেব হিতব্রতে নিনন্তব কত বঠিযাছেন, যিনি স*সাব প্রেমে 
নিবদ্ধ হইযাঁও মুক্ত, তিনিই বাধাবমণ। বাধাবমণ বড উচ্চ- 
ভাববাঞ্জক। বড়ই মহাঁন। 

কষ্চেবক আব একটী কলঙ্কেব কথা৷ প্রতিপক্ষগণেন দ্বাবা 
উত্থাপিত হইতে পাবে। "অজ্জুন জ্ঞাতিবধে নিম্পৃহ হইলে, 
কৃষ্ণই তাহাকে নে কাযো পুল প্রনঃ প্রবন্তিত কবিযঘাছিলেন। 
একমাত্র কুষ্চেব পবামর্শানুানেই অর্জন পুনবায জ্ঞাতি নুন 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন | খাহান পবামশে ও প্রক্ষোচনায 
অসংখ্যজীব বিনষ্ট হইল, তাহার চবিব্র কলাম্কত নব ত ক্কি। ”. 
একথার জনাবত1 প্রতিপাদন কবা নিতান্ত কঠিন বাপার 








শা 


(৬) রাধন, সাধনে প্রাপ্তৌ তোষে পুনে । বমণ-বম+ 
ক্ত-ল্ত। যিনি ঈশ্বব সাধিকা, ঈশ্বব প্রাপ্তা, ঈশ্ববে তুষ্টা এব* 
ঈশ্ববপু ্গাপবাষণা, তিনিই রাধা । এই বাধায় খিনি বত- 
এই রাধাব পুজাদি গ্রহণে যিনি রত, তানই রাধারমণ 
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নহে। অজ্জ্ুন যুদ্ধে এবং জ্ঞাতিবধে অনিচ্ছুক হইলে, কৃৰ্ঃ 
যেযেকথায় তাহাকে উৎসাহিত করিয়।ছিলেন, সেই টুকু 
একটু অর্ভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই পপ্রতিপক্ষগণ ইহার 
সত্তর প্রাপ্ত হইতে পাঁয়েন। কৃষ্ণ কহিতেছেন ৮"অঞ্জ,ন ! 
এ জগতে কেহই কাহাকে ধ্বংশ বা জীবিত কারতে পারেন।। 
তাহা প্রশ্বরীক নিয়মে সংসাধিত হইয়। থাকে । তবে কারণ 
না হইলে কখনও কার্ধোৎপাত্ত হয় না বলিয়া, প্রত্যেক কাধ্যে 
এক একটী নিঁমন্ত কারণ প্রয়োছ্ন কবে । কুরুকুল পুন্ব হই- 
তেই বিনষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তুমি কেবল নিদিত্তকারণ রূপে 
লৌকিক সমনে তাহাদিগকে বিন কবিবে মাত্র ; গাপহ সুতা, 
এবং ধণ্মই অমুত। কুরুকুল পাপাজ্জন কপির! মৃ্রাযুখে নিপতিত 
তইবাব পশন্তই কাষোজন কলির! বাখিয়াছে। তুমি কেবল 
উপ্হস্ক অজ ফইফড ত্উথন্ধে (ব্ব& কবি ৮ তন জ্ঞত্ত- 
বধ পাপ বলিয়া বিবেচনা কবিতেছ) কিন্তু পাপীর নিধন 
ন! কহিষশ্ প্রশ্রন দেওয়া কি এতদাপেক্ষা আধকতরু পাপ- 
জনক নহে ! তুমি বুদ্ধিমীন” এবং শান্্রজ্ঞ, অতএব কি জন্য 
এমন নির্দোধের ন্যার কথা কহতিতেছ! বাহাতে সংসানেক 
হিত, ঈশ্বরেব বাসন! এবং ভোসার প্রার্থনা এক ক্ষেত্রে 
একত্রযোগে পুর্ণ হর তাহার উপলক্ষ স্বরূষ্ঠ তুমি কুরুকুল ধ্বংসে 
নিথুক্ত হও, অতঃপর জাতিবধ বালা কোনও শঙ্কা করি৪ না1” 
এই ক্ষথ। কথেকটার মধ্যে অনৈধবাদ কিছুই নাই! ইহাতে" 
এমন কোন কথা নাই, যাহাতে তাহার চরিত্রে দোষ অর্পিতে 
পারে। প্রতুযুত, অঞর্জ,নেন উপদেশার্থ কঞ্ যাহা বলিলেন, 
তাহ! জানীগণের সর্বথা অন্ুমোদনীয়। ইহাতে অসত্য বাধশ্ব- 
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বিগর্বিত কিছুই নাই । সাংসারিক ক্তিয়াসক্ত ও মায়ামোহবহুলা- 
দিব বিপৃশ হইলেও মুমুক্ষুগণের ইহাই প্রার্থনীয়, সুতরাং 
একাধ্য হেতু, কৃষ্ণ চত্রিত্র কলস্কিত হইতে পারে না 

আব একটী কথা লইয়া! সাধাবণে বড় গোলোযোগ কৰিয়া 
থাকেন, তাহার। বলেন "কৃষ্ণেরই পরামশান্ুলারে রজনীযোগে 
অন্যায় পুর্বক জরাসন্ধবধ সমাধা হইয়াছিল তীম, অর্জ,ন 
এবং কৃন্তক সাতকত্রাঙ্গণ বেশে গোপন ভাবে জরাসন্ধগুহে 
সমুপাস্থ 5 হইয়! অন্যায় পুর্বক তাহাকে নিধন করিয়াছিলেন” 

বাহবিক যদ্দি এঘটনা সতা হয়, যদি কৃষ্ণের পরামশানুসাৰে 
ঈদৃশ ধন্মবিগর্হিতাচরণে জরাসন্ধেব নিধন সাধন হইয়। থাকে, 
তাহ] হইলে আমরাও মুক্ককণ্ঠে বলিব, কুষ্জ চর্চিত কলস্কি ত-- 
এভগুণ সত্বেও তিনি এই অমোঁচ্যকলঙ্কে নিতান্তই কলস্কিত | 

বাস্তবিকই কৃষ্ণ, ভীমাক্ঞুনসহ জরাসন্ধবধে যাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। সঙ্গে সৈন্যপামস্ত লননাই, আবশ্তকও ছিল না ;_- 
যাহার প্রতিদ্বন্দীতায় বুষ্টিবংশ টৈবতক পর্ষধতৈে পলাবন 
করিয়া! প্রাণ বাচাইয়াছিল, াহার ভূজবলে রাজনাগণ 
সর্বদা নতশির থাকিতেন, সেই জরাপন্ধের যুদ্ধে কু সৈন্য লন 
নাই কেন! ইহার কারণ পিদ্ধারণ কব! লিতীস্ত কঠিন ব্যাপার 
নহে। সহজ বুদ্ধিঠতই বিবেচনা করা যাইতে পারে, বে," 
যে পাপী ছুর্ধান্ত, তাহারই শান্ত একান্ত কর্তব্য। থে 
নিদ্দোষ--নিষ্পাপ তাহার শাস্তি কেন হইবে? জরাসন্ধ ছূর্দান্ত 
পাগী, তাহারই শান্তি হইবে, কিন্ত তাহার সৈন্যগণ তত্সহ 
কেন দ্ডিত হইবে? দৈন্যসহ জরাসন্ধবধে যাত্রা করিলে 
অবশ্তই প্রকাশ্ততাবে দৈন্যে দৈন্যে মহাযুদ্ধ হইত। এবং 
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অবশ্ঠ বহুসৈনা অন্যাপ্করূপে বিনষ্ট হইত । পাগুব ও মাগধ 
সৈন্য সর্ব্তোভাবে দোষশূন্য হইয়াও বিনাণ প্রাপ্ত হইত, এই 
জন্যই ক্ুষঃ সটৈন্যে যাত্রা ন! করিরা, জরাসন্ধকে মাত্র দণ্ডিত 
করনার্থ তিন জনেই যাত্রা করিয়াছিলেন । 

তাহার পরের কথা ভীমাজ্জনের সাতকলেশে আহগোপন 
কবিষ' ছন্মবেশে যাওসার উদ্দেশা কি? ইহাও তাদুশ দোষে 
নতে। কষ প্রহৃতি শ্াতক বেশে গরিয়াছিলেন কটে, এবং 
সেট! ছদ্মবেশে ও ব্টে, কিন্ত, জবাসন্ধ জিজ্ঞাল। করিবামীত্রই 
তাহাবা সস স্ন পবিচষ প্রদান করিসাছিলেন। 

কোনও প্রকার অস্ত্রাদিও ত্ঠাহারা সঙ্গে লয়েন নাই। 
এতদ্বানা স্পষ্টই প্রভীবমান হইতেছে মে, তাহাঁদিগের মনে 
কোন গুপু অনিসন্গি ছিল না। মন্দ "অভিপ্রায় থাঁকিলে_- 
জবাসন্ধকে অলক্ষে ততা! করিবার অভিপ্রায় থাকিলে ভজীহার। 
অবশাই অন্থাদি সঙ্গে আনিনেন। কোন অন্্রাদি তাহারা লন 
নাই বলিয়ান্ট, আমরা মীমাংসা করিতেছি বে, ভাহাদিগের কোন 
মন্দ অভিপ্রায় কথমই ছিলনা জদয়ে মন্দ অভিসন্ধি থাকিলে 
শক্রপুবীন্তে কে নীবন্দপ হইয1 গমন কে ? 

জবান্ধকে দে অন্যাষপুর্ধক ভত্যাকব। হয়নাই, ইহা 
বাচারা মভাভারত সম্যক পাঠ কবিষি্ছছন, ভাহার। অবশ্যই 
শীকাব করিবেন। প্রকাশান্তানে, মগধ-সৈম্য ও কৃষক 
নের সল্ুখে ভীমের নহিত জরাসন্ধেল দ্বৈরণযুগ্ধ হয়। যুদ্ধও 
প্বলসণয়ব্যাপী নহে | চত্রর্ঘশরিবসব্যাপী ঘোরতর সমরে 
জরাসন্ধ ভীম কর্ৃক নিহত ভন। কেহ বলেন “অরাসন্ধকে 
বুদ্ধার্থ দময় দেওয়া হয় লাই 'নমন্থ দেও! ত সামন্য কথা, যুদ্ধের 
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ফলাফল অনিশ্চিত জ্ঞানে, জরাপন্ধকে আপন পুত্রের রাজসিংছাঁ- 
সনে অভিষেক করিবার সময় পধ্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল,!! তথাপি 
কি কেহ বলিধেন জরাসন্ধকে অন্যায়রূপে হত্যা করা হইয়াছে? 
জরাসন্ধ, কুটিল, কুচক্রী কৃষ্ণের কুপবামর্শেই প্রাণ হারাঁইলেন ? 
আরও বলি, কৃষ্ণ, অন্যায়হত্যার প্রশ্রয় দেওয়া! দূরে থাকুক, 
ভীমের ভীষগ তাড়নে জরাসন্ধকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া ববং 
বাছ গ্রহ্থারে ভীমকে নিষেধ করিয়াছিলেন। জরা'সন্ধের 
কাঁতরোক্তিতে পরিশেষে তিনি বিশেষ পরিতপ্ত হইয়াছিলেন । 
আর কি কেহ বলিবেন,_জবাসন্ধ অন্যায়সমরে প্রাণ হাবা- 
ইয়াছেন--কুঞ্চচবিত্র জরাসন্ধবধে নিতান্ত কলঙ্কিত হইযাছে? 
কুক্সিণীহরণ সম্বন্ধেও কেহ কেহ কুষ্ণচরিত্রে দোষার্পশ 
করিয়! থাকেন। শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ সন্বন্ধ হইল, 
পিতা, মতা) অভিভাবক এব্‌ং তাহার (দ্বানেব অধিকারী, এই 
সনবস্ধমিলনে সমুৎ্সুক। কৃষ্ণকে কন্যাদান কাঁরতে তহাদিগের 
ইচ্ছামাত্রও ছিলনা, শিশুপালকে কন্যাদদান করাই তাঁহাদিগের 
আন্তরিক অভিপ্েত। করুক্সিণীর পিভামাতাৰ অনাভমতে, 
কুষ্ণ কক্মিনীকে হরণ করিলেন । ইহ অপেক্ষা অন্যায় কাধ্য আর 
কি হইতে পারে ? কৃষ্ণচরিত্রে কলঙ্ক আর কি ইহ! অপেক্ষা হইতে 
পারে? | 
এক্ষণে আমর! পূর্বোক্ত যুক্তির অসাবত প্রতিপাদন 
করিব। আগ্রে কুক্সিসীহরণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পাঠকগণ আপ 
নারাই কৃষ্ণের দোষ গুণ বিচার বরিতে সমর্থ হইবেন | 
শিশুপা:লর সহিত কুক্সিণীর বিবাহস্থন্ধ স্থির হইল। কক্সি- 
ণীর *ত্রাতা,কুষ্ম এবং তাহার পিতামাতা সকলেই বিবাহ 
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প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিবাহের যথোপধুক্ত আোক্ষনও 
হইতে লাগল। এদিকে রুল্সিণী কষ্ণগতপ্রাণা--কৃষ্চই তাহা 
অন্তরের অঁভিষ্টদেবত।, হৃদয়ের শোণিত, দেহের প্রাণ, জীবনের 
জীবন,ও সব্ধন্স ধন--জীবন থাকিতে তিনি অন্যঙ্জনে পতিত্বেবরণ 
করিতে পাঁবিবেন ন। কুষ্চবণে মনে মনে আপনপ্রাণ 
পূর্ব হইতেই উৎসর্গ কবিয়া, মনপ্রাণ কৃষ্জগত করিষ নিশ্চিন্ত 
আছেন-কিরূপে তিনি অপরের পবিণীতা হইবেন? রুঝ্সিণী 
বিষম বিপদে পতিত। হইলেন । কিবপে কুষ্ণকে প্রাপ্ত হইবেন, 
[ক ককিলে এই বিপদবার্ত তাহার নিকট প্রেবিত হইবে এই 
চিন্তাই তাহাব একমাত্র চিন্তাব বিষষ হইল । 

পবিশেষে ভীষণবিপদেব কাহিনী বিবৃত করিয়া কৃষঃ- 
সমীগে এক পন্ধ প্রেবণ কবিলেন। পন্ধে লেখা ছিল ““কুষ্চই 
আমাব পতি, পতিই জীব ধম্মরক্ষাব কতা, অতএব তিনি - 
আমার ধরন্মবক্ষা করুন।” যিনি জগতে ধর্মসংস্কাপন করিতে 
অবতারত্ গ্রহণ কণ্য়াছেন, তীহার প্রতি ধর্মবরক্ষার ভারার্পিত 
হইলে তিনি তাহ উপেক্ষা করিতে পাবেন? কুষ্ত রুল্সিণার 
ধন্ম বক্ষার্থ দৃঢ় প্রতীজ্ঞা হইলেন। রুষ্ণ বিবাহপভা হইতে 
কৌশলে রুল্জিণীকে গ্রহণ করিলেন । তিনি জানিতেন যে, এখন 
প্রকাশ্যভাবে কলক্সিণীৰ সছিত বিবাহ্প্রস্তাব কবাতাহার 
বৃথ! ; সেইজন্যই তিনি শ্রই কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। কনা] সর্ধথ! পিতামাতার অনুগতা ও 
অধিকৃতা হইলেও আত্মদান অবশ্যই তাহার শ্বকরছেখ। 
ঘভরস1 করি, একথা বিবেচকমাত্রেই স্বীকার করিবেন, সুতরাং, 
কথ! বুঝাইতে অনর্থক দয় নই করিব না 
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ক্ষঞ্চচরিত্রে এইরূপ অসংখ্য দোষারোপ !--তাহা! খণ্ডন করাও 
নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে। তবে “হরিসাধনের»। স্থান তাদৃশ 
গ্রসর নহে, ইহাতে অনেক বিষয় লিখিতে হইবে, সুতরাং 
কষ্চরাত্রের তাবৎ বিষয় সমালোচনায় বিরত রহিলাম | 
বিশেষ, কুষ্চরিত্র সুযোগ্য *ব্যক্তিকর্তৃক অতি সুবিস্ত তবূপে 
সমালোচিত হই তেছে, পাঠকগণ তাহাতেই সে সকল দ্রেখিবেন, 
তবে প্রসঙ্গ্তমে ইহাতে ছুই একটী কথা উল্লেখ -কবিলাম মাত্র । 
যিনি সর্ধপ্রকাবে পাপণুণ্য, যিনি--পরিত্রাণায় সাধুনাং 
বিনাশায় চ ছুস্কতাং--ধর্দ। সংরক্ষণার্থান্ব__অবতারত্ত গ্রহণ করিয়। 
চেন, ধাহার চি নির্ধন,। যিনি আদরশধার্মিক, আমন 
তাঁহাকে পূর্ণব্রক্গ বলিতে প্রস্তত আছি । বেষে শুণ থাকিলে, 
মে প্রকার কাধা কলাপ দশন কবিলে ঈশ্বর বলিন্না উপলব্ধি 
হইনক্তে পারে; কৃষ্ণটবিত্রে তত্ননন্তহী বর্তমান, দেই জনাই 
আমর! বলিতে বাঁধা হইতেছি বে, অন্যান্য অবতার ঈশ্বরের 
ধশবিশেধ হইলেও পুর্ণ .নহেন, কেবল এক মাত্রস্ক্ই পুর্ণ 
ব্রহ্ম । আইস ভাই! আমরা ভক্ঞিভবে বুক্তকবে* সেই বিশ্বমর 
এবং সর্ধ্ গুণাঁধার শ্রীকষ্চচরণে প্রণত হই । সেই রাধ!রমণ, পাপা 
তারণ, মধুহদনের পদে স্বরণ গ্রহণ করি। আমর! কায়মনে 
হরিগুণ গানে নিষু্রি হই। হরিই পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনি শাক্তের 
স্ক্তি। শৈবের শিব, বৈষ্বের হরি, খুষ্টানের বিশু, ব্রাঙ্গের তরঙ্গ, 
মুসলমানের মহম্মদ, এবং আধারের আঁধেয় ও আধেয়ের 
আধার । যেমন পৃথিবীর সকল নদ নরদী পুজ্য বা অপূজ্য প্রবাহে 
বাহিয়! বাহিয় সর্বশেষে একই অনন্ত প্রবাহে মহাসমুদ্রে মিলিত 
ছয়, *সেইরূপ বিভিন্ন সমস্ত বিভিন্ন ধর্্মারাধ্য মুত্তিই এই 
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আক্জ সর্বরয় হরির বিরাটনৃর্ধি ভি অক নয় নর ছু. বাজ.. 
তেছি, সকল জাতি--সকল রাকাত সীব। - আইস হরি মাধ 
করি, হরির চরণ সাধন্‌ করিয়া অনস্ত ফল লাভ করি । বসার 
হবি! হরি !! হরি!!! 

সাতশতবৎপন্ব্যাপী ঘোর পরাণধীদভার, বিজাতীয় ধর্ের 
ভীধধ সংঘর্ষণে হিল্দৃধর্থ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া! গিয়াছে। হয়া 
ধর্শের প্রবল আঙ্দোলন নিভাস্ত আবশ্যক হইয়া উঠিরাছে? 
ৰর্ধমানলময়ে, যদিও চতুর্দিকে ধর্মের আন্দোলন হইতেছে, যদিও 
স্থটনে স্থানে হরি ভা ধর্মসভাদি প্রতিঠিত হইয়। সফল প্রসবের 
স্থর্রপাত হইতেছে, যদিও কয়েক জন মহাত্মা নিংস্বার্থতাবৈ 
হিন্ুধন্থ প্রচার ' করিতেছেন, তথাপি তদ্ছার! তাদশ কোন ফল 
হইতেছে না। এক্ষণে ধর্দবিষয়ে অধিকতর আন্দোলন হওয়া 
আবশ্যক, ধাহাদ্দিগের হৃদয়ে হন্ুধন্ম স্থান পান না, বাহার! 
ত্রযবশতঃ হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রন্ধ! প্রকাশ করেন, ভাহাদিগের 
হ্বদয়ে ধর্দুরীজ রোপণ কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উদ্ঠি- 
যানে। জনসাধারণ যাহাতে হিন্দুধন্ধ্বের সারভাগ আগর করিতে 
পারেন, যাহাতে তাহার! ধশ্মপ্রাণ হইয়া ধঙ্গৌর জ্যোতি হদরে 
ধারণ কহিতে সমর্থ হন, তাহার ০ষ&1 কর! সর্মভোভাবে 
বিধেক! 

ধ্প্রচার বিবিধ প্রপাঁলীতে সাধন সা যাইতে পায়ে 
কাউনিক এবং লিখিত ! বাচনিক উপদেশ অপেক্ষা! শিশির 
উপযেশ খবিকতর ফু এসব কৰিযা, থাকে । বাহার! হিন্ুধ্জেণ 
তথ সযাক হ্বদয়ঙম করিতে অক্ষম, তাহারা থে, অফ সাং 
দ্বিংমর উপদেশে তাহা আরব করিতে পারিবেন) ইহা কুধন। 
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সম্ভবপর নহে। প্রতিদিন উপদেশ শ্রবণ ও তদনুরপ খনুষঠান 
করিবার অবকাশও অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়! উঠেনা। ছব- 
কাশ থাকিলেও আবার উপদেষ্টার অভাব জর্ধত্র পরিলক্ষিত 
হয়। এমত স্থলে লিখিত উপদেশ পূর্ণ কোন গ্রন্থ তাহা প্রাপ্ত 
হইলে, তন্বার! তীহাদিগের ভাবত সন্দেহই ভঞ্জন হইনে পাকে । 
বর্তমান সময়ে বাচনিক উপদেশ অপেক্ষা, লিখিত উপদেশ 
অধিক্তরফল প্রসবে সমর্থ বলিম্সাই, এবং তাঁহার কথঞ্চিৎ, 
সাহায্য করিবাঁব জন্যই এই “হরিসাধন” প্রণীত হুইল। ইহ 
সবার পাঠক কতদুৰ ফলগ্রাপ্ত হইবেন, তাহার পরিমাণের 
ভাঁর পাঠকের উপরেই বিস্তম্ত রহিল, _ফলতঃ ইছাতে সাধকের 
বিন্দুমাত্র উপকার দর্শিলেই গ্রস্থকারের উদ্যম সার্থক। 

ধর্মই মানবের একমাত্র বন্ধু। ধর্বশূন্য জীবন জীবনই নছে। 
আঙংব অংকে ধর্মই কেবজ একযাক্ আত । যনব্মভ্রকই 
গ্রই পরমবন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়! পরম শাস্তি- 
সুখ অনুভব করা প্রয়োজন । ধর্দের সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়! মানবমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য । 


“উৎসবে ব্যসনে চৈর ছুর্ভিক্ষে রাষ্ট, ধিপ্লবে। 
রাঁজদারে শ্বশানে চ ঘক্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥৮ 
উৎসব, ব্যসন, ছুর্ভিক্ষ, রা্রুরিধীব, রাঁজ্ছার এবং শানে 
ঘিনি মানবের সঙ্মে থাকিয়া অনুষ্ঠাভার মঙ্গলবিধাঁন করেন, 
ভিনিই বন্ধু। ধর্মই এই পকল কার্ধ্য নির্বাহ করেন। উল্লিখিত্ত 
্ার্য্যসমূ্ধে ধর্ম সহায় থাকিলে অনুষ্ঠাতার অনুষ্ঠিত বিহক্ে 
মনল হইবার মন্তাবন] থাকেনা । তাই বলিতেছিলাম--ধর্া 
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মানবের একমাত্র বন্ডু।''এক এব সুহৃন্ন্ম নিধনে অন্ধুষীতি ৮1৮ 

ধর্মই একমাত্র স্থঙ্ধদ ! যাহা! নিধন হইলেও অন্ুগমন "করিয়া 

জাগতিক কৃতকর্টের ফলাফল প্রদান করে। অতএৰ এই শা 
তন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কর! মানবমাত্রেরই একাস্ত কর্তব্য ,-. 
ধর্শজ্ঞান হইয়া আ্ীহবির ধ্যানে, তৎ চরিতানুতপানে বনে 
পবিল্র শান্তিলাভ হয় । সংসারের ভীষণ যন্ত্রণার অবসান কতিয়! 
মন নিত পবিত্র হরিলামে বিমোহিত করিয়1 শাস্তিনূধ! সেবন 
ওরা মানব মীত্রেরই আবশ্যক । 


দ্বিতীয় ভাষ। 

বাহার পক্ষপাতশূন্য ম্বাভাবিক বিধাঁন বলে, ভ্রীব কৃত- 
কাধ্যের ফলাফলানুষায়ী গতি প্রাপ্ত হইতেছে, হাহার অসামান্্ 
কৌশলে সৃষ্টি, *স্িতি ও প্রলয়কাঁধ্য সংাধিত হইতেছে, 
বহার পবিত্র চরিত্র কীর্তন ও শ্রবণ করিলে, মানব মোঁক্ষধামে 
গমন করে, যিনি জীবের স্ুখদুঃখের নিয়স্তা, বিশ্বের বিধাতা, 
যাহার রুপার জীব চতুর্বর্গ পায়, যে হরিসাধনে হৃদয়ে শাস্তি, 
পরকালে মুক্তি এবং ভবযন্ত্রণায় অব্যাহতি পায়, সেই হরি 
প্রবর্তিত্রন্থবকথাই এই “হরিসাঁধনের” উদ্দেশ্য এবং তাহাই 

বিবৃত করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে । 
জীবের উচ্চ ও শেষ প্রার্থল সুক্ি। যাঁহাকে আর এই 
পাপহাপপূর্ণ ভব্ধামে পূনয়াগষন করিতে হয় না, সাংসা- 
(রক মায়ামোহ, বিষাদ কষ্ট হইতে যিনি সম্পূর্ণ নির্খক্ত, সুংসা- 
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পিক বন্ধন যাহাকে আর কখনও বিতীবিক! দেখাইতে পারে না, 
তিনিই মুক্ত। মুক্তি জীবের একমাত্র প্রার্থনীয্। হরিসাঁধন 
সেই মুক্তির সেতৃস্বরূপ। ভ্রিসাধনে মুক্ষিনিশ্চয়। সেই জন্য 
“হরি-সাধন”মানবমাত্রেরই কর্তব্য | 

এক্ষণে, হরি কে ? এবং তিনিই যে বিশ্বময়, তিনিই যে 
পুর্ণ পরাঁৎপর, ইহাই আঁপাঁততঃ বিবেচন! করা যাউক। পূর্ব 
বর্ণনায় যদিও হরির পূর্ণবক্গত কিয় পরিষাণে স্চীত হইয়াছে 
তথাপি পুনর্কধার তাহ! বিশদ করিতে চেষ্ঠা করা যাইতেছে 
হরিকে লৌকিক দৃষ্টিতে যাহারা দেখেন, তাহাবা হরিকে 
নিতান্ত ভণ্ড ও কলঙ্কিত বলিয়াই জানেন । হরির চরিত্র হৃদয়ে 
শ্মরণমাত্রেই ঘ্বণায় নাসিক] কুঞ্চিত করেন, হরিনামে কর্ণে 
অঙ্গুলী প্রদান করেন, কিন্তু তীহাদিগের একটু অভিনিবেশ 
সহকারে পর্যালোচনা করিয়া দেখ! উচিত যে, হরি চরিত্র কি 
নিমিত্ত বিফ্ুত এবং তীহাদিগের দ্বণাভাজন হইয়াছে। 
তাহাদিগের ভ্রমসংসোধনার্থ ষে আমরা কৃষ্ণচরিত্র বিবৃত 
করিতে অগ্রসব হইতেছি, তাহ। নহে, কৃষ্ণচরিত্র বর্ণল, 
আমাদিগের কর্তধ্য কা্য বলিয়াই বিশ্বাস। তবে কৃষ্কনিন্দুগগণ 
যদি ম্ণ। পরিহার করিয়া একবার ইহা দর্শন করেন, তাহা 
হইলে আমর! নিতাস্ত কৃতজ্ঞ হইব । | 

হরিসাধনে-বৈষ্ণবধর্থের উৎপত্তি । বৈষ্ণব--বিষুভক্ত । হরি 
ও বিষ্ুতে অভেদ।  বৈষ্বধর্্েরপরধান ভিতি_-প্রেমে। হকি 


এতে চাশকল! পুংসঃ কষ্ণস্ত ভগবান, স্বয়ং |" 
ইন্জারি ব্যাকুলং লোক: সৃড়য়ন্তি যুগে যুগে & 
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সাধক, প্রেমিক, ছরি__প্রেমিক চূড়ামগি। এই প্রেমষয়ধর্থ বার্থ" 
ক্যের অহুলন্বনীয় ন নহে। যৌবনেই বৈষবধর্শের স্ক ুষ্তি। যৌবন" 
কাপ, ধিনি ্ার্জনের বিশ্বকাঁল বলেন, তিনি ্াস্। যৌবনেই 
সকল ধর্শের স্ফত্তি। যখন বৃত্তিসমূহ স্কূর্তিযুক্ত থাকে, তখনই 
ধর্ণেব তাবৎ তব্ধ সম্যক্‌ প্রকারে হৃদয়ে স্থান পায়। নতুবা 
ধর্শেব অধিকাংশ তত্ব, তাহার সন্কুচিত বৃত্তির অতীত বস্থার 
অবস্থান করে, সুতরাং বৈষ্ণবধন্মের শিক্ষা, দীক্ষা ও তাহার 
বিশ্বজনীন তাঁব হৃদয়ে ধাবণ করিতে হইলে, যৌবনকাঁলই 
প্রশস্ত ( যৌবন কাল-_প্রমের কাল । 'এ সময় সদসৎ বৃত্তি 
্ৃসতিযুক্ত হয়, এই সময় হৃদয় যে দিকে লইয়া ধাইবে, সেই 
দিকেই তদ্রুপ কাধ্য সংসাধিত হইবে । অসৎ দিকে মনকে 
ধাবিত করাইলে, তিনি অসৎ বৃত্তির প্রতিমূর্তি হইতে পায়েল, 

সদ্ধিষয়ে মনঃসংযোগ কবি (তনি সদ্বুত্তির আদর্শ হইন্ছে 

পারেন । তাই বলিতেছি, ধর্ম 'শিক্ষার্থ যৌবনকালই 
প্রশস্ত ; এই" সময় ধর্মবিষয়ে মনঃসংযোগ করিলে মানব আদর্শ 
ধার্মিক মধে; পরিগণিত হইতে পাবেন । কাধ্যসাধনক্ষম বৃত্তি 
সংকুচিত ও দমিত করাই মসুয্যতব, কা্যসাধনে অসমর্থ যে বৃতি 
তাহার দমন করণে মনুষ্যত্ব কি? সহ্ত্র গ্রলোভনের ইধ্যে 
থার্ষিয় ষিনি নির্পেভী, তিনিই মনুষ্য । প্রলোত্নের অবর্থমানে 
বিনি লোভশুনা--তাহার পুরুষ কোথায়? কেহ বলেন্ন 
**ঈশ্বরে ভয়ই শ্রেষ্ঠ ধর্ম যিনি জাগতিক যাবতীয় কার্ধ্যের 
পরিীলক এবং দগুবিধাতা, সেউ হরিকে সর্বতোাবে ভয় 
করিস! চলাই যুক্িসিদ্ধ এব' ধণ্ম সঙ্গত 1” কে কলেন, *ছতির 
অনন্ড যহাশকি চিত্ত। কবিদনা, আপনার ক্ষুত্রত্ব। হৃদয়ে উপহীস্ধি 
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করিকা, তাহার নিকট গ্বকীর ক্ুত্রত্ব তাব প্রকাশ কদ্ধাই ধর্ধ 
এবং দুক্তিলাভের একমী্র প্রকৃষ্ট উপায় ।”ক্ষেহ বলেন +হয়িক্ষে 
পিতার ন্যার ভক্তি করাই ধর্দের লক্ষণ এবং তাহাই একমাত্র 
সুক্তিলাতের সেতু ৮ আর 'আামরা বলি, হরিতে প্রেষ ও ওধীতি 
রাই মনুষ্য । তিনি প্রেমময়_সাধক তাহাকে শঙ্কাশৃন্য হদয়ে 
প্রেম ফরিবেন। তিনি বৈকৃষ্ঠবিহাবি, তাহার মিকট কু! নাই 
আশঙ্কা! নাই, ভয় নাই। তিনি সাধককে মাতার ন্যায় গ্গেহ 
করলেন । মাতার নিকট কি পুত্রের ভয় থাকে? তিনি প্রেমিক 
চুড়ামণি, প্রেমে ই ভিনি সকলের বাধ্য, ভয়ে "বা! দানতে নহে । 
ছদয়ে, তাহার প্রেমময়মূর্তি স্থাপন এবং একমনে তাহার চরণে 
প্রেমমাল। ভক্তিসহকারে উৎসর্গ কবাই, বৈষ্ণব ধর্দের একমাত্র 
উদ্ভি। 

প্রেম মানবের প্বভাবলিদ্ধ বৃদ্তি। নাক্ষকনায়কাঁর মধ্যে ফে 
পবিজ্ঞ প্রেম তাহাই সদ্গতির সেতু । সেপ্রেম হরির প্রতি 
অর্পণ করিলে স্দগতি লাভে সমর্থ হওয়া যায় । যৌধনে হৃদয়ের 

সেই নিভাগ্রেমময় ভাব, সেই মধুর হাসি, সেই বিলাসের মন্ততা 

শরীরের আবেশ, সেই হৃদগ্বের সর প্রেমের রাজা: সেই 
শিরায় শিরক প্রেমে ৰ ভড়িৎ সার, এ সকল প্রেষ-_ভক্তি, 
হরিসুধনেব প্রধান সাধল। ইহাই সাধনার দুম উপান্ব। পৈই 
নায়ক নায়িকার (প্রমতক্ষি,-_রাঁধার। রাধ! জাঙশ লাকা, 
সক নায়ক চুড়াম[ণ । 

বাধিকীকে 'আআদরশ নাষিক। বলিলাম কেন ? যিনি জুস্ুজ্ড 
প্রেমের জন্তা, কুলমানলজ্জাতর, ভৃপ্তাচ্ছিল্যে পরিক্তাগ 
শ্রর্রিতে সমর্থ হন, তিনি আদর্শ নল্‌ হকি? তাহার অনন্ত পোষ 
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জনস্তফলঞ্াদ নহেত ফি'? রাধিকা কুলমাম হইতে প্রেমকে 
শ্রেষ্ঠ ভান করিয়াছিলেন বলিয়াই' ভিনি প্রেমের গন 
কুলক্যাগগিনী হইয়াছিলেন বলিয়াই। বাধিকাঁ আগসঞ্খ 
নান্ষিকা। 

বর একটা কথা এস্ুলে উথাপিল্ধ হইতে পারে, রাধিকা? 
আযানের ধন্দপতী | যিনি পরপ্রেমে মজিয় শ্বীগগ ধর বিসর্জন 
দিলেন, স্বামীকে অতিক্রম করিয়! অপরে মনগ্রাণ সমঞ্জরণ 
করিলেন, তিনি কি বলিয়া! আদর্শ নায়িক। হইবেন ? 

ষিনি ধর্মবিরুদ্ধ, লোকাচঢাঁর বিরুদ্ধ, অপবিত্র প্রণয়ের মোছে 
নিপতিত হছইয়ছিলেন ; পত্তি, ক্ধাতি, আম্মায় স্বজন পরিহার 
করিয়া নিরস্তর প্রহই অন্তরে কষ্চের ভজন! করিয়াছিলেন, সেই 
বাধিকাকফে, কিরূপে আদরশনায়িক! বলা যাইতে পাবে £ 
কথাটা একটু,বুঝিতে চেষ্টা কব। যাউক ;* রাধাকঞ্চের এই 
অবৈধপ্রণর মধ্যে গ্রচ্ছন্ন ভাবে বে মহতী শিক্ষা বর্তমাঁণ বছি- 
যাছে, তাহশ ক্রমশঃ বুঝাইতে চেষ্ট। করা যাইতেছে। 

যৌবনের বঙ্নরস,. আবেশের বিহ্বলতা, হৃদয়ের অবি- 
ভুফতা, আনন্দের উচ্ছাস, উৎসাহের উল্লাস, এ সকল যদি 
সংসাধনাক়্ নিয়ো্িত করিতে পারা যার, তা, হইলে গ্্হা 
তেই জনাগ্জাসে সুতি লাভে সমর্ধ-হওয়া যাইতে পায়ে । 
ফ্বৌবনে সদসৎ বৃত্তির প্কুরণে হৃদয়ের অসস্ভাব জাপন! হইতেই 
অস্তর্িত হইয়া থাক । ্‌ 

বাসাতে সংকোচ আছে, তাহাতে মনের ত "সম্পূর্ণ ক্ষতি 
ঘর্টে না. তাহান্ডে ভ মনেৰ পূর্ণ আনন্দ ঘটে আআ, হরিকে 
.ধিক্চার তায় ভক্ষি করিতে গেলে জেছ পাইতে পারি.ও কিন্ত 
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ষে স্কুক্তিতে একটু সংকোচ আছে, মান্ধার ভ্তাঁয় ভক্তি করিলে 
ত্বাহাতেও অল্লাধিক সংকোচ ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্ত নায়কনারি- 
কাধ পবিত্র €্রমভাবে কোন প্রকার সংকোচ নাই, দম্পতি 
অসন্দিপ্কভাবে হুদয়দ্বার উন্মোন্তন করিয়। পরস্পর প্রেমবিনিমস্ 
করেনঃ তাহাতে তয় নাই, কৃঠ্ঠা নাই, নৈরাশ্য নাই । প্রেমাঁ 
নন্দ দানে পুর্ণপ্রেমানন্দ গ্রান্তিই প্রেমভক্তি, এবং ইহাই বৈষব 
ধর্মের বী তিত্তি। 
আয়ান ক্লীব। রাঁধিক। ক্লীবে বিবাছিত1) ধন্দান্ছসারে 
তিনি অনূঢ়া। তাই তিনি কঞ্চকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া 
সেই প্রেমময়ের চবণে আপনাকে বিক্রয করিয়'ছেন। তিনি 
লোক লজ্জা, মান অভিমান, প্রেমেব নিকট জলাঞ্জলী দিয়া 
ছেন,--তথাপি ধন্ম তাহার পশ্চাদ্বত্তী। রাধিক1 কফুলটা-_ব্যভি- 
চারিণী নহেন, পরুকীয়--কিন্ত পরক্্রী নহেন। 
রাধিকা শ্রীন্ৃৃষ্ণে দেহ উৎসর্গ কবিয়াছেন, *উাহাঁব” বলিতে 
জগতে আর তাহার কিছুই নাই। অন্য প্রার্থনও নাই। 
কেবল প্রার্থনা__'নাথ। যেন বিস্বৃত হইওনা।”» কৃষ্ণ বিশ্বময়, 
বিশ্বের সর্বস্থানে তিনি । তিনি সনকসধাতনের, ফ্রবপ্রহ্লা- 
দর, ৯ জীদামনবলর, তীমার্জুনের, যুধিষ্ঠিববিছুরে, কৃষ্ণা- 
গ যিশুমহান্মদের, জগতেব প্রত্যেক জীবের ভিনি। 
তিনি একমাত্র রাধিকার নিকট সীমাবদ্ধ অবস্থার থাকিবেনঈ 
কেন ৃ বাধিকাও তাহা চাহেন না, তাছ়ার একমাত্র ভিক্ষা, 
একমাত প্রার্থনা 'নাথ !'দাসীকে মনে বা।খও /* ইহাই পবিত্র 
প্রেম! এ গ্রেমের সহিত জগতের আর কিছুরই তুলনা! হয় ন! 1 
ভু গ্রমোদগৃহে সানন্দে কাল যাপন কর, তোধার যেখানে 


রা 
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আনন্দদান করিবার অনেক আছে, দেই প্রমোদগুহ হইতে রখন 
ভূমি নিশীে গ্রন্তযাগমন কর, তিনি তোমার আশাপথ চাহিয়া 
বসিয়া থাকেন ! কেন 1--তোমা ভিন্ন তাহার আর যে কেছই 
নাই! তুমি আনন্দে বিভোর--ভিনি তোমার আহার্য লইয়। 
জাগিয়া বলিয়া আছেন। তুমি যদি না আইস, তুমি যদি সে আনন্দ 
ভঙ্গ করিয়া, তীন্ার মান বদ্ধীন করিতে না আইন, তিপিরীতবুও 
তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। পল যায়, দণ্ড যা, প্রস্থ 
ষায়--তবুও বসিয় থাকেন । চত্দ্র উদয় হুইয়। তীহাকে যেখানে 
যে অবস্থায় দেখে, অস্ত যাইবাব সময়ও তাঁহাকে সেই খানে 
দেই অবস্থায় দেখিয়া যায় । শেষে চন্দ্র অন্তষায়, নক্ষত্রগণ 
একে একে অনস্তনীলাকাশে মিলাইয়! যায়, দিগঙ্গনাগণ 
নীলসাগয়ের পুর্ব উপকুলে স্তপাঁকার স্বর্ণকীরণ লইয়া ছড়া" 
ছড়ি করেন; তখন তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়1, এক- 
বার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়! গৃহ কাধ্যে নিযুক্তা হন। কেন, 
তুমি ভিন্ন তীহার যে আর কেহই নাই! তুমিই যে তাহার এক 
মাত্র ভুড়া্বার স্থল। তাহার আর প্রার্থনা নাই, কেবল সেই 
একই প্রার্থনা--“নাথ ! যেন ভুলিও না।” তুমি অনোর হও, 
তোমার আরও থাকুক, কিন্ত আমি তোমাভির অন্য জান্ছিনা, 
লাথ! দাঁলীকে যেন ভূলিও ন11” প্রেমের এই তনময়ভাঁবই 
প্ররুত প্রেম ইহাই বৈষঞনর্শের প্রাণ । 
এখন দেখা যাউক, প্রকৃত বৈধ ধ্বৈতবাদী কি অধৈতবাদী? 
বৈয়ব দৈতবাদী হও অদ্বৈভবাদী। তাহার ছৈতবাধ 
.প্রক্কতি এবং পুরুষ, আর অদ্বৈতবাদ সেই প্ররুতি ও পুষে 
স্মবায়। একপক্ষ নির্বিকার, নিত্যও চিৎম্বক্ূপ.) আপুর 
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পক্ষ বিকারযুক্ত ও অনিত্য। এক অংশ স্্ীর অতীত, অপ- 
রাংশ কৃত্ির অস্তর্নিবিষ্ট। টৈষণবের পুরুষ_সৎ ও চিন্ময়, 
প্রক্কাতি আননময়ী। যে ধামে সৃষ্টি নাই, বৈপরিত্য "নাই, যে 
ধায়ে প্রকৃতি নিত্যা, চিন্মনী, আনন্দময়ী, প্রেমময়ী, যে ধাঁমে 
চিদানন্দ নি্কাম, নিত্যলীলাশীল, দেই পরম ধামই বৈষ্ণবের 
বৈঝুষ্ঠি। আর এই পুরুষ ও প্রকৃতির একত্রযোগে সচ্চিদানন্দ 
শ্রীহরি, সেই বৈকুঞবিহারী। বৃন্দাধনধাম, নিত্য, সুদুর- 
ব্যোম্গেশের বহু উপরে। তথায় প্রেমমরী রাধিকাসহ প্রেমিক 
চুড়ামণি রাধারমণ চিরবিরাঁজিত। শুদ্ধ চিৎ বৈষ্ণবের কৃষ্ণ আর 
পরা প্রকৃতি রাধিক1! প্রকৃতির অই্রবিধ বিকৃতি জ্ীরাধার কায়ায় 
ব্যুহরূপে অষ্টসথি ।* শরীক সর্ববময়__তিনি সর্ধঘটে বিরাজিত। 
শ্রীরাধাও তাহার সহিত সর্বদ। সংযুক্তা। পবম্ধামে রাধ! কৃষ্ণ 
বিবাঁজিত, তীহাদিগের পাশে অষ্ট সব ও অষ্ট নায়ক পইয়। 
রাধিকার সায়) বাসলীলায় নিমপ্র | সমগ্র জগত, সেই পরম 
ধামের চতুঃপার্শে চক্রাকাবে ভ্রমণ করিতেছে। প্ররুতি মুহূর্তে 
কোটী কোটী মুর্তি ধারণ করিতেছেন, কৃঞ্ক দেই কোটা কোটা 
মুত্তিব সহিত কোটাকোটারূপে বিরাঁজিত' রাঁসলীল! অহরহঃ 
চলিতেছে । প্রকাণ্ড সাসচক্ত্রের মধ্যে ক্ষুত্্র চক্র, ক্ষুপ্্ চক্রেব 
উপর বৃহৎ চক্র, তদুপরি আরও বৃহৎ, এইরূপ অনস্তভাবে অনন্ত : 
রাঁসলীল। প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত হইতেছে! মুলে সেই এক 
বাধ কঙ্ক। এক পুরুষপ্রকৃতি। 


বৈষ্ণব ধর্মই শ্রেই্ ধর্ম । ইহ! ভণ্ড না ধর্ম বলিয়! 





বিস্তৃত বিবরণ স্থলাস্তরে বিবৃত হইবে ।-- 
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তাচ্ছিল্য করিবার নহে। যে ধর্ম প্রেমদিক্সা কিনিতে হব, 
যে ধর্ম অুর্জন করিলে, শুদ্ধ বিমল প্রেম প্রাপ্ত হওয়! যায়, 
যে ধর্থে কোন শঙ্কা নাই, কু নাই, তাহা যে শ্রেষ্ট, কে ইহ! 
অস্বীকার করিবে ? নেই বিশ্বষয়চরিঅবিধয়ক নিষামধর্শমই এক- 
মাত্র বৈষ্ণবধন্। ইহা ফানবমাত্রেরই গ্রহণের উপযুক্ত । 

বৈষুবধর্খবের ন্যায় বিশ্বজনীন ধর্ম, জগতে আর নাই । 


বৈষুব ধর্মের নায় অনায়াসলন্ধ, শ্বাভাবিকধর্ম আর কোথায়ও 
দেখিতে পাই নাঁ। 


তৃতীয় ভাষ। 


হরি সাধ:নর উপায় কি, কিরনপেই বা হরিসাধন সাধিত 
হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইতেছে । অগ্খে, চিত্ত কি প্রকার 
অবস্থাপন্ন হইলে হরিসাধনের উপযুক্ত হয়, চিত্তের কিব্ূপ অব. 
সায় সর্বাবস্থায় তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাবা যায়, তাহাই 
লিখিত হইতেছে । চিত্তের যে অবস্থা হরিসাধনের উপযুক্ত, 
তাহার নাম চিতুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধি হইলে, আন কিনতুরই আব. 
হ্কতা থাকেন।4 চিতশুদ্ধি সকল ধর্শের এবং ধর্ম লাধনের এক, 
মাত্র সাধন। চিত্তগুদ্ধি হইলে, জগতের ভাবত ধর্খের মনা, 
ধারণে সক্ষম হওয়! যায় ।'অকল ধর্মীবলম্বীরই চিতগুদধি হওয়া 
আবন্তক। যখন চিত্তের কোন কামন। না থাকে, চিত যখন কাম 
ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্যাদির অতীত অর্থাৎ বখন বড়খপু ফার্য- 
কর গাকিয়াও চিত্তের বশীতৃত থাকে, তখনই চিড়গুদ্ধি 








হইয়াছে রবিতে হইবে যখন চিত্তে কাপ প্রকার সাযািং 
চিস্তা স্থান ন! পায়, অথচ চিত্তের তত্তাৎ বিষয়ের, চিনা করি. 
বার ক্ষমতা থাকে, সাংসারিক লোভের অতীত হইয়াও. চিত 
ঘধন ইন্সিত পোভে প্রলোভিত হইবার ক্ষমতাপক্ন থাকে,বড় 
ধপু রী খন চিত্বের ইচ্ছাধীনে অবস্থান করে, চিত্তের. পা 
অবস্থায় লামই চিতশুদ্ধি। বাহার চিত্ত শুদ্ধ, তিনিই ধার্থিক শ্রেষ্ঠ, 
র্্ের যাবতীয় তত্ব, তাঁহার হ্বদয় পুর্ণ করিয়া! রাখে । তিনি 
হরির পবিত্র মূর্তি হৃদয় মন্দিরে প্রতি! করিয়া দিবারজনী পুজ! 
করেন, হরি প্রেমে তাহার চিত্ত দিবারজনী উন্মত্ত । হরি সাধনে, 
লউ সকল চেষ্ট। কেন্ট্রিভৃত। তাঁহার চিত্তে অন্ধ চিন্তার ধারণা 
হয়না, অন্য চিন্তার ধারণ! করিতে তাহার চিত্ত সর্বতোভাবে 
অক্ষম, তিনি হরিচিস্তায় একাগ্রনিমগ্ন। 
শ্বখন ছিত্তে সদদৎ তাবৎ বৃত্তি স্করিত হয়, যখন হৃ্বরের 
বযাবতীয় কার্ধ্য !ক্রিযাপ্বিত হইয়া কার্য সাধনোপযোগি হয়, 
হখনই চিতগু দ্র উপযুক্ত সময়। তখনই চিনশুদ্ধির অনুষ্ঠান 
করা একান্ত কর্তব্য । ইন্জরিয়সংঘম. হইলেই যে চিত্তপুদ্ধি 
হ্ই্ন, কেবল একমাজ ইন্রিয়পত্যম হইলেই ঘে, র্শিকাগ্রগশ্য 
বাধির। পরিগণিত হওয়া হইল, এমত নহে; উহা অনা কতক ক 
গলি লক্ষণ আছে। অনেকে ইত্তিয়সংঘতৃ, করিতে পারে, 
ডথাপি চিত্তগুদ্ধ নহে । এরূপ চিক গুদ্ধিতে বাষনার তি হৃদয়ে 
স্থান পাইতে পারে। বাদনার অন্থশীলনে বাঁপমার, বি 1 বা 
ঘার কখনও জবান হয় না, বাসনা পু হইলে, আবার তন 
সনা হুদ ক্ষেত আবিভূ, ইহা বাজ নত বে 
বপনায। দাস কারা তৌলে। মামি ড় হইব, আমি লোকের 




























হবি লাধন । ৪৪ 


নিরুট গণনীয় হইব, আমি পরমন্থখে কাল ম্বাপন কারিষ ॥ 
এ নকল বাদন। মানবের অস্থি মজ্জার সহিত গ্রর্থিত। অগা 
তের কোন্*মানব ধন, জ্ঞানী, মান্য ও গণা হইতে নাচাঁছে ? 
কোন্‌ ব্যক্তি ধনযান, মাঁনীক় হইতে কারমনে যত্ব ও চেষ্টা ন!, 
করে? যদি বাদনা থাকিল, তবে চিনশুদ্ধ হইল কৈ? 
বাপনার দাস ধিনি, বাপন! যে দিকে লইয়। যায় সেই দিঁকে 
যান ধিনি, তাহার চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে? তাঁহার হৃদক্ধে 
বাসনার রাজত্ব! বাসন। যথেচ্ছাক্রমষে তাহাকে দারুণ মন" 
জ্ধাপানলে দগ্ধ করে তাহার চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে? 
বাসনাশুন্ত যে হৃদয়, তাহাই চিত্তশুদ্ধির উপযোগী। যখন 
আপন পরে বোন প্রভেদ জ্ঞান না করিব, পরের ই&ই নিজের 
ইষ্ট জ্ঞানে অভিষ্টের চিত্তা করিতে পারিব, যখন আপনার 
হুথ পরের হুথে সংযুক্ত করিয়া, সেই সাথের অন্ুধ্যানে চিত্তকে 
নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইব, যখন বুবিব “'আত্মবৎ সর্ব" 
ভূতেষু”” তখনই জানিব, আমার চিত্তশুদ্ধি ঘটিতে পারে » 
তছপযোগী সময় উপস্থিত! পাঠক ! এই সময়েই প্রবৃত্তির 
মোছিনী মৃত্তিধানি, শনৈ: শনৈঃ, অতিসস্তর্পণে, অন্তরের স্ত- 
গুল হইতে অপসারিত করিয়1, তাহার স্থানে নিবৃত্তির, ছায়।- 
মী মৃষ্তি কল্পনা্বার৷ সেই অন্বিতীক্প পুরুষ গ্রহরির অভিষ্ট- 
পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। 

চিত্তশুদ্ধির আর একটা লক্ষণ, ভক্তি । ধিনি সকল শুদ্ধি 
টা, বাহার রুপায় চিত্শুদ্ধি সংঘটিত হয়, যাহার জন্ত চিত্ত- 
গুদ্ধির আবশাক, তাহার প্রতি ভক্কিই চিত্তগুদ্ধির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। 
হবদয়ের শাস্তি চিতগুদ্ধির গ্রধানফল। শাস্তি নকল সুখ 


€% হরি সাধন। 


শ্রেষ্ঠ। ধার্থিকের হৃদয় শান্তির আবাস স্থল। €সই ৷ শা 
্লাভার্থই চিত্তপুদ্ধির প্ররাজছন । তাহার পর শীতি। 
আত্মনির্বিশেষক্ঞানে সর্বজীবে শ্রীতি--অনস্তফলগ্রসব 
করিয়া থাকে। অতএব-_শাস্তি, প্রীতি ও ভক্তি এই ভিন্ট্য 
চিত্বগুদ্ধির ভিত্তি, এবং প্রধান সাঁন। 

ভক্তি, প্রীতি শাস্তি সন্বন্ধে আমাদিগের শ্যক্ক্তীর। 
কিরূপ বুঝিয্ুছেন তাহা একবার দেখাইবার জন্ম শ্ীমত্তা- 
গবত--তৃতীয় '্ব্হইতে নিয়লিখিত রুছ্নেক পংক্তি উদ্বাহরণ 
স্বরূপ উদ্ধত করা হইল। “মা! নিগুণ তক্তিযোগ যাহা 
ভাহ। কহিতেছি শ্রবণ করুম । যেরপগন্ষাললিল সাগরে 
আসিয়। মিলে ম্নেইরূপ কাষনা ও ভেদজ্ঞান রহিত অবিচ্ছিন্ন 
মনোগ্নতি ভক্তিতে, পুরুষ আমাতে আমিয়! মিলিত হয় । ইহাই 
নিগুপ ভক্তিয়োগ। $০ 

তক্তিদ্বোগধুক্ত ব্যক্তির কোন কামনাই থাঁকে না, অধিক কি 
তমার ঘেব! ভিন, তিনি সালোক্যা সা, সমীপ্য, পাক্ধপ্য 
রা স্বাধুজ্য প্রার্থনাও করেন না। ১৯ 

মা! এই ভক্কিযোগেই ব্রিগুণাতিক্রম করিয়া! ত্রহ্গত্ব প্রাপ্তি 
সবটা থাঁকে। ইহ? হইতে পরম পুরুষার্থ আর নাই। ১২ মা! 
প্রকার ভক্তির সাধন যাহা, তাহা কহিতেছি, শ্রবর্গ কক্ন। 
ধনোপাজ্ছন বৃত্তি পরিহার পৃর্বক নিত্য নৈমিত্তিক ধর্থানষ্ঠান, 
এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কাম, অহিংস পঞ্চবাজোজ পু্া- 
দ্বারা ৯৩ আমার প্রতিমার্দি দর্শন, স্পর্শন, পুন, স্তবন, বন্ধন। 
দক্ষল প্রাণীতে আমার(অস্তিত্ব) ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, ধবরাগা, 
মুত ব্যক্তির সম্মান, দীনে দয়া। আবমকূলা র্যকির সহিত 


হরি সাঁধঈগ। &৯ 


মৈত্রতী, বম (বাহজজয় নিএহ) নিয়ম, (অ্য়েক্িয় নিপ্রহ ) লাম 
কীর্তন, সরলতাচরণ, সাধুসঙ্গ করণ, প্হঙ্কার বক্ষা করণ ১৪ 
এই সকল দ্বারা ভগবন্ধর্মীনুষ্ঠায়ীর চিত্ত গুদ্ধ হয় এবং সেই পুরুষ 
আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে বিনাশ্রমে আমাকে প্রাপ্ত হইয়! 
থাকেন, ১৫ যেমন গন্ধ,বায়ুযোগে শবস্থান হইতে আসিয়া প্রানফে 
আশ্রয় করে, ভজপ তক্তিযোগযুক্তাত্মা, বিনাষত়ে পরমাত্বীকে 
ধশীভৃত কবেন। ১৬ এই প্রকার চিত্ত শুদ্ধিন্ঠসর্ব প্রাণীতৈ 


আশ্মবৎ জ্ঞান দ্বারাই উৎপন্ন হয়, আমি সর্ধভূতে আখ্বারূপে 
অবস্থান করিতেছি, অথচ কোন কোন ব্ত্তি আমাকে অবজ্ঞা! 


ফরিক্স1 প্রতিমাপূধায় বিড়শ্বিত হইয়! থাকে । ১৭ পরত্ত, জামি 
সর্ব প্রাণীতে বর্তমান। এবং অনেকের আত্মা ও ঈশ্বর? যে 
ব্যক্তি মুত! প্রধুক আমাকে উপেক্ষা! করিয়া প্রতিমাপুজ1 করে, 
সে ভন্মে আহতি প্রদান করে মাত্র । যে পরদেছে ছেষ করে, 
যে অভিমানী, ভিন্নদশ ও সকল প্রাণীর সহিত শত্রুতা করে, 
সে কখন শবস্তি হুখ প্রাপ্ত হয় 71 ১৮ হে অনঘে! যে ব্যক্তি 
প্রাণীসমূহের নিন্দাকারী, সে বদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ 


ডরযোৎপন্গ ক্রিাছারা প্রতিমার আমার পুঁজা করে, তথাপি 
আমি তাহার প্রতি গাসক্র হইনা। ১৯ যা! এরূপ বিবেচনা করি 


বেন ন! ষে, প্রতিমাপুজ! বিফল, পুরুষ যে পধ্যস্ত সর্বতূতস্থ 
আমাকে না! জানিতে পারে, লেই পর্যযস্ত সে স্বকার্ধেয রত হইয়া 
প্রতিম! অর্চন। করিবে । ২৯ পরস্ত যে আপনার ও পরের 
মধ্যে অত্যন্পগু ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ যে পরের হঃখে আপ- 
লাক ছুঃখ জান করিতে না পাবে, আমি তাহার মৃত্যু স্বরূপে 
দাহাকে ভয় প্রদর্শন করি $২১ অতএব পুরুষেক্স কর্তব্যু, যে 


০৬. 


৫২ হরি সাধন । 


আমাকে সর্বভূতের অন্তর্ধযামি ও সকল প্রাণীতে অবস্থিত 


জানিঘা দান, মান, মিত্রতা ও সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চন! 
করে। ২২. 





* লক্ষণ ভক্তিযোণস্ত নিগুণস্তহ্যদাহতং । 
অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা! ভক্তিঃ পুরুষোত্বমৈ ॥ ১৯ 
সালোকা ফাটি সামীপ্য সারপোকত্বমপ্যুত । 
দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিন মৎ সেবনং জনা ॥ ১১ 
সএব ভক্কতিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহতঃ। 
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্থুভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২ 
নিষেবিত। নিমিত্েন সধর্মেণ মহীয়সী 
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংশ্রেন নিত্যশঃ ॥ ১৩ 
মদ্ধিষ্ধ্য দর্শনস্পর্শ পৃজাস্তত্যভিবন্দনৈঃ | 

ভূতেষু মন্তীবনয়া সত্তে নাসঙ্গ মেন চ। 

মহতাং বনুমানেন দীন নামান্ুকম্পন়া * 
মৈত্রযচৈবাতৃতুল্যেু যমেন নিয়মেন চ। 
আধ্যাস্ত্রিকানুশ্রবনান্নাম সংকীর্তনাচ্চমে, 
আর্জবেনার্ধযসঙ্গেন নিরহং ক্রিষয়! তথা ॥ ১৪ 
মন্ধন্্মনে! গুণৈরেতেঃ পরিসুংশুদ্ধ আশয়ঃ। 
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্র গুণং হি মাং ॥ ১৫ 
ষযথ1! বাতবথে। শ্রাণামাবৃঙক্তে গন্ধ আশয়াৎ! 
এবং ফোগরতং চেত আত্মানমবিকারী বৎ ॥ ৯৬ 
অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতা আমা বস্থিতসদ] ৷ 
তমবজ্ঞায় মাং মর্চ্যঃ কুরুতেহচ্চ। বিষ্ম্বনং ॥ ১ 
যোমাং সর্ধধু ভূতেষু সম্তমাম্্রানমীশ্বরং । 
হিত্বার্চাং ভঙ্জতে মৌঢ়্যাত্তন্মন্যেব জুহোতিস ॥ 
ছ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনে! ভিন্ন দর্শিঝং 


হরি সাধন । ৫৬ 


চিন্শুন্ধি, তাঁবত বৃত্তির পরিণতি ও সামঞ্জন্ের ফল! 
স্বহাব চিত্ববৃত্তি পরিণত হয় নাই, অথধ! পরিণত হইলেও যিনি 
সেই পবিণত বৃত্তি সমহেব সামঞ্জন্ত কবিতে না পাবেন, তাহাৰ 
চিত্বশুদ্ধি হইবে না, তিনি চিন্তশুদ্ধি জনিত অসামান্য ফলপ্রাপ্ত 
হইতে কদ্দাট সক্ষম হইবেন না। ফর্রন সদাগবা বহ্ুন্ধবা 
ত্রাঙ্মণকে দান কবিয়াও-_-অত্ান্স সন্তপ্ত, তাহার চিত্তবিশুদ্ধ 
নহে। কিন্তু যিনি অস্কগত কপোতের বিনিময়ে স্বীষ হদয়মাংস্‌ 
দান করিতে পাবিষ্বাছিলেন, তাহাব চি্তবিশুদ্ধ হইয়াছে 


যিনি অবণ্যচাবী তপস্বী হইয়ও ধর্ম কথা পবিত্যাগ পৃর্ধীক 
অগ্রিমুখ হইতে কমগুলু বক্ষার় ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তীহার 


'চিন্তশুদ্ধি ঘটে নাই, কিন্তু যিনি এ্রশ্বর্যেব ক্রোডে প্রতিপালিত 
ভইয়! রাজসিংহাঁসনে উপবেশন করিয়াও অগিমুথে নিপতিত 
স্থীষপুবী ভন্মমীৎ হইন্ডে দেখিয়াঁও নিশ্চিন্তে ধর্দ কথ কহিত্ে 
পাব্য়াছিলেন, তীাহারই চিন্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে। হিন্দুশাক্জ হইতে 





ভূতেষু বদ্ধবৈবস্য ন মনঃ শান্তিমুচ্ছতি ॥ ১৮ 
অহমুচ্চাবচৈর্জবৈঃ ক্িয়ঘ়োৎপত্রয়ানঘে | 
নৈবতুষ্যের্চিতোচ্চায়াঁং ভূত গ্রামাবমানিনঃ ॥ ১৯ 
অর্চদাবর্চয়েতাবদীশ্বরং মাং স্বকর্শারুৎ। 
যাঁবন্নবেদ'স্বহৃদি সর্বভৃতেম্ব বন্ধিতং ॥ ২০ 
আত্সনশ্চ পরস্যাপি ষঃ করোত্যন্তবোদরং 1 
ভস্য ভিন্নদুশে। মৃত্যুর্ত্ধিদধে ভয়মুল্বনং ॥ ২১ 
অথমাং সর্ধসতেতু ভূতাস্বানং কৃতালয়ং । 
অর্থরেদ্দানমান্যাভ্যাং মৈজ্র্যাভিষ্টেন চক্ষ্ষা ॥ ২২ 
জীমসানবত ওষ ফ্ন্ধ ২৯ অধ্যা ॥ 


৫৪ হরি সীর্ধন। 


এইরূপ শত শত প্রমাঁপ গ্রবুক হইতে পারে ! বাঁছুল/ ভাতে ৫র্ম 
সকল কথ! এস্থলে লিখিষ্ত হইল ন1। 

চিত্তগুদ্ধি হরিসাধলের খধান সাধন । চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে 
'ন্য কোন প্রকার সাধনার প্রয়োজন হয় না। কেধল মাত্র চিত্ত 
শুদ্ধি হারাই তাহাকে ফ্টাপ্ত হওয়। যাইতে পারে । অতএব মানব 
যাত্রেরই চিত্তশুদ্ধি অনুষ্ঠেয় । 

চিত্তশুদ্ধিই মুক্তি লাভের এক মাত্র সেতু । যাহাতে চিন্ত- 
গুদ্ধ হয়, যাহাতে চিত্তে কোন প্রকাব মালিন্য না থাকে, বিহয 
বাসন! স্তন না পায়, হৃদষ কাঁমতৌধাদির লীলাক্ষেত্র ন। হয়, 
তাহাঁব অনুষ্ঠান মানব মাত্রের একমাত্র ব্রত হওযা কর্তব্য । মেই 
ব্রতফলই মুপ্তি। অন্যথায়/ চিত্তবিশুদ্ধ না হইলে কোন অন্কু- 
ষ্টানই কাধ্যকর হয় না, সকলই বিফলীভূত হইয়া কেবল অন্থু- 


াতাব হৃদয়ে বিজাতীয় দুঃখে অবতারণা কৰে । তাই বলিতে 
ছিলাম, চিত্বগুদ্ধি, হবিসাধনার সেতু স্ববূপ। 


চতুর্থ ভাষ। 


এক্ষণে হবিসাঁধনেব ফল কি, তাহাই বিবৃত হইতেছে। 
উদ্নতি বিষয়ে জীবের গতি, পাঁচটা । সালোক্য অর্থাৎ এক 
লেকে বাস, সাধুজ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ক হওয়া, 


হরি সাধন! €& 


সীর্মীপ্য অর্থাৎ সমীপবর্তি হওয়া, সারি অর্থাৎ শ্শ্বরের 
সমান র্বর্যাভাগী হওয়া এবং নির্বাণ অর্থাৎ নর্ধ- 
বিষয়ে নিনুক্ত হওয়া। সর্বাপেক্ষা এই নির্বাণই বাঞ্ছ” 
নীয় 11 হরিসাধনে জীবের সুক্তি হইয়া থাকে। হরিসাধনে 
জীবের অস্তিত্ব থাকে না, এক লোকে বাস বা ঈশ্বয়ের সমীপ- 
ধর্তি 5ওয়া, এ সকল মুক্তব্যক্কি পক্ষে গণনীয় নহে | মুক্ত ব্যক্ষিত 
ব্যক্তিত্ই থাকে ন।। নির্বাণ পাইয়া আত্মা, পরষাস্বায় মিসিকা 
যায়। আত্ম! কিরূপে এতাদৃশ উন্নতি লাভ করে, তাহাই দেখা 
যাউক । যে আত্মা সংসারের বাসন। শুন্য, যাহার হৃদয় সংসারের 
মায়া হইতে বিচ্ছিন্ন, যিনি জীতচিত্ব, তিনিই মুক্তি পাইবার 
যোগ্য ৷ উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট আত্মা, মৃত্যুর পর ক্রমশঃ উন্নতি 
পথে আরোহণ করিয়। একমাত্র মুক্তির দিকে ধাবিত হয় । শরীরে 
খপু প্রভৃতি সংসার বন্ধলী যাহা ছিল, দেহবিষুক্ত আয্মার সে 
সকল কিছুই থাঁকে না. তাহার ইন্দিয়াদি কিছুই নাই, এক্রিক 
কার্ধ্য সাধন তাহার ক্ষমতার অতীত । কেবল থাকৈ--বাসনা, 
সে বাসন! সংসারিক তুচ্ছ বাসন! নহে। মুক্তির বাসনা--৫স 
বাঁসন!) বাসন! নাঁমে আখ্যাত হইতে পাঁরেনা। তাহার ইচ্ছা 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন প্রভেদ নাই। সকল বিষয়েই ভিনি ঈশ্ব- 
রের সহিত একমত । 
আত্ম, যাহ! মুক্তি পাইবার যোগ্য তাহ] পেহত্যাগ কল্তি। 
প্রথমে নালোক্য প্রাপ্ত হয়৷ আত্মা সেই নিঙ্যধামে গমন 
করিয়া এককর বসতি করে। তাহারপর আত্মা ভ্রেমশ£ উত্লিত 
, হইয়া ষথাক্রমে সাঁমীপ্য, সাষ্টিও সাধুঙ্য প্রাপ্ত হইয়! সর্বশেষে 
নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। লির্বাণধুক দ্মাক--অন্স্ত হরিচরধে লীন 


৫৬ হরি সাঁঞন। 


হুইয। বাঁ সে আত্মার ,পৃথক অগ্ডিত্ব বর্তমান থাকে না। 

হরি--অদ্বৈত হইয়াও ছৈতরূপ। যখন স্থষ্টিকার্ধ্য সাধনার্থ 
তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি ূপ ধারণ করেন, তখন তিনি দ্বৈত। আর 
খন সেই প্ররুতিপুরুষের একত্রসম্সীলন ঘটে, তখন তিনি 
অদ্বৈত। অঁগতের যতগুপি দেবী আছে, তৎ সমস্তইু প্রক্তির-- 
আর দেবত1 মাত্রেই পুকষের প্রতিকৃতি স্বরূপ । পুরুষের এক 
একটী গুণে এক একটী কার্ধ্যতার লইয়া এক একটা 
দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে । আবাব সেই দেব দেবীর একত্র সন্সিলনে 
গূর্ণহ রির অন্তিত্ব বর্তমান ।তিনি দুর্গা, কালী ও অগন্ধাত্রী;আবার 
তিনি ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বৰ। তিনি যখন প্রক্কৃতি-__-তখন দ্বৈত, 
অনন্ত কার্ষ্যে নিযুক্ত, আবার যখন তিনি অট্্বিত, তখন তিনি 
নির্বিকার নিত্য ও নিক্ষলঙ্ক যথন স্থিনি প্রকৃতি, তখন তাহার 
মৃর্ত ছিন্নমন্তা) ০ভরবী শ্রভাতি, আবার ক্নর্থন তিনি পুরুষ, তখন 
তীহার মুর্থি--কৃষ্খ, রাম ইত্যাদি । প্রত্যেক দেবীর অভ্যন্তরে 
এক একটী গুপ্তনত্য রূপকজালে আবৃত রহিয়াছে । তন্মধ্য 
হইতে সত্যনিস্কামন করিলে এ সকল তত্ব অনায়াসে হৃদয়ক্গম 
হয় । আবার সেই ছুর্গী বা তৈরবীর কাধ্যাদিও পুরুষে (হরিতে) 
সম্যক আরোপ করিয়। দেব দেবীর একত্র সামঞ্জন্তও কঠিন 
ব্যাপার নহে। 

এক: একটী দেবীর কার্য এক একটা অবতারের কাষ্যের 
সহিত সামঞ্জস্য রহিগ্জাছে। একটী মহাঁবিদ্যায় যে কার্ধা সাধন 
করিলেন, একটী অবতার দ্বারা ও সেই কাধ্য সাধিত হইয়াছে । 
স্থতরাং বল! বাহুল্য যে, সেই অবতার ও মহবিদ্যার সামজস্ 
আছে। সেই অবতার ও মহাবিদ্যা পুরুষ ও প্রক্কৃতি তেদে 
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বিভির নামে অভিহিত হইলেও একই প্রর্কতি বিশিষ্ট, এক 
কাধ্য সাধনার্ঘ ই নিষুক্ত। প্রথমতঃ, দশ অবতারের কার্ধা বুঝি । 
তাহার পর দশমহ্থাবিদ্যার কাধ্য সমালোচন ও অবতাগের 
কাঁর্্যের সহিত সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিব । 
₹শ অবতারের কার্ধ্য, রূপ ও অত্যুথানকাল পর্যযালোচন! 
করিলে দেখিতে পাই যে, স্থ্টির ক্রমবিকাশ সাধনার্থই এবং 
সৃষ্টির বিধানার্ধই তাহারা অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, একে 
একে একথা বুঝা .যাঁউক | 
সর্ধাগ্থে বলিয়া রাখ! উচিত যে, ক্রমবিকাশ বলে, জগত 
বখন যে অবস্থায় উপনিত হইয়াছে, অবভাঁরও তখন তছুপযোগী- 
মুস্তি ধারণ করিয়। স্থষ্টা বুক্ষা করিয়াছেন । 
আব ৃষ্টির পূর্বে অগতেক্ক্রযে কি অবস্থ! ছিল, তাহা গপ্বেদের 
দশম মণ্ডলের একশত উনন্রিংশ স্থত্ের কয়েকটা খক্‌ উ্ধন্ত 
করিয়া বুঝিতে চেষ্ট! কর। যাউক। 
ন অসদ্‌ নোসদ আঁসীঙ তদানীং 
নাসীদ রজে! নো ব্যোমা পরোযহ। 





'ক্যদধভ্তাব গতে। জীবস্ততত্াব গতো হরি£ 1 
অবতীর্ণ স্ব শত স ক্রীড়তীব জনৈসহ ॥ 
মত্স্রেষু মৎস্যতাবোহি কচ্ছপে কুম্রূপক: ! 
মেরুদত্ে যুতেজীবে বরাহু ভগবান্‌ হযিঃ 
নৃদিংহ নধ্যভাবেহহি বাঙ্গনঃ ক্ুত্র মানবে । 
ভার্দবোহসভ্যবেঁষু সভ্যে দাশরথীস্তণ! & 
সর্ববিজ্ঞান সম্পন্নে কৃষ্ণেম্ক ভগবান স্বয়ং । 
তর্কনিষ্ঠ নরেবুদ্ধ 'নাস্ত্িকে কক্কিরের চ॥ 
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কিমূ আঁধরীবঃ কুহষস্য শর্মন্রস্তঃ কিম 
আসীদ গহনং গভীরম্‌ ॥ ১ 

ন মৃত্যুর আসীদ্‌ অস্থতং ন তর্কিন রাত্র্যাঃ 
অহ আসীৎ প্রকেতঃ। 

আপসীদ্‌ অবাঁতং স্বধয়া তদ্‌ একং তন্মাঢ্হ 
অন্যদ ক পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২ 

উমঃ আদীৎ তমস!1 গুঢম্‌ অগ্রে অগ্রকেতং 
সলিলং সর্বং আ! ইদম্‌ | 

তুচ্ছেন আত্‌ আপহিতং যদ্‌ আঁসীৎ তপসস, 
তদ্‌ মহিমা অজায়তৈ কন. ॥ ৩ 

কামস. তদ্‌ অগ্রে সমবর্ভতাধি মনসে! রেতঃ 
প্রথমং যদ আসীৎ। 

সতো! বন্ধুমঅসতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি 
প্রভীষ্যাকবয়ো মনিষ| ॥ ৪ 

তিরশ্ঠীনো বিততো। বস্মির এষাম্‌ অধ; স্থিদ 
আসীদ্‌ উপরি স্বিদ আসীৎ । 

রেত্যেধাঃ আসন্‌ মহিমানঃ আসন্‌ স্বধ! 
অবস্তা প্রযতিঃ পরস্তাঁৎ ॥ ৫ 

কো অন্ধ! বেদ কঃ ইহ প্রবোচঙ কুতঃ 
'অজাতা কুতঃ ইয়ং বিস্ৃষ্টিঃ | 
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'অর্ধাগ দেরাঃ অস্য রির্ভবনেন অথ 

কো বেদ ঘতঃ আবুব ॥ ৬ 

ইয়ং বিশ্পির ঘতঃ আবভূব ঘক্ষি বা 

দধে যদি বান। 

ঘে! অস্যাধ্যক্ষঃ পরঘে ব্যোমন্‌ 

সো অঙ্গ বেদ যদিবানবেদ॥ ৭ 

ধথেদ। ১০মঃ । ১২৯ সুঃ। 

সেই আঁদিতে সৎ, অসৎ, রজে| বা ব্যোম কিছুরই অস্তিত্ব 
ঘর্তমান ছিল না। তবেকিসের দ্বারা আবুত ছিল? অথবা 
এ সকল বীক্প কোন্‌ বস্তুর অত্যস্তবে অবস্থাপিত ছিল ? সে, 
কি জল ?-_-না গভীর গল্ুী ? হয়ত তথন মৃত্যু বাঁ অমৃতত্ব 
ছিল না, রাত দিবার ভেদ হিল না, কেবল বাহার অন্যতগ্ব 
বাউর্ধে ফিছু নাই, যিনি গ্জাপনাতে নির্ভর করিয়া খাস 
ক্রীড়ায় নিরুত* সেই তিনিই কেবল বর্তমান ছিলেন অশ্ররে 
অন্ধকার-_-নিবীড়ান্ধকানে নিমম্ড্িত এবং সর্ব সলিল 
দ্বারা আবরিত ছিল । ধিদি তুচ্ছন্বরূপ এবং তুচ্ছঘ্বার!' আবৃত 
ছিঙ্গেন, তিনি তপোদাক! পরিপুষ্ট হইলেন | মনের প্রাথমিক 
 বীক্জ, কাম, সর্বাণ্ে উতৎ্পপরূ এবং কাম হইতে প্েত১ উৎপন্ন 
হইল । সদসদের নংয়োগ রজ্জু স্বরূপ ইহার অবস্থান, ইহার 
অনুভব কবিগণ স্ব স্ব হদয়ে বুদ্ধি বার করিয়াছিলেন । হবে 
রশ্মি জগৎব্যান্ত হইয়া বিস্তৃত, তাহ! ফি অধোতে ন1 উপস্বে 
ক্বস্থাপিত ছিল ট বেত» মহিমা, এবং গ্বধা কি নিম্নে, ও 
ময়াগক্তি উর্ধে ছিল? এ হাটি কোথা হইতে সমু্পন্ত 
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হইল? কেইব! স্থষ্টি করিল? কে বণিতভে পারে? দেব- 
তারও ত তাহ! সাধ্য না? তাহারা ত সৃষ্টির পরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন 1! অতএব তীহারাই বা কেমন করিয়া! কছিবেন। 
অতএব সে কথা বলিবে কে ? যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি 
প্ৰশ্শে ; তিনি কি এতত্ব অবগত আছেন, হয়ত তিনিই ইহ! 
জ্ঞাত আছেন, অথব| তিনি ইহা না জানিতে ও পারেন £” এই 
ত গেল সৃষ্টির প্রথম কথা, তাহার পর হইতে অবতারের সৃষ্টি । 
জগতের যথন উল্লিখিত ভাব, জগত যখন কেবল মাত্র 
অনন্ত বারীরাশিতে সমাচ্ছন্ন, তখনই মৎপ্য অবতারের আবি- 
ভাব। .ইহাই ক্রমবিকাশের প্রথম সুত্র। তাহার পর যখন 
দ্রলভাগ হইতে স্থলভাগ বিচ্ছিন্ন হইল, তখন অবতার কুম্ম। 
তাহ!র পর যখন স্থল ভাগে বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইল, তখন" 
কার অবতার--বরাহ। তৎ্পরে যখন সেই ক্ষুত্র বৃক্ষসমূহ 
বুহদাকার ধারণ করিল, যখন মেই অরণ্যের সর্বত্র দৈত্যাকার, 
লগ্ন, ছর্দাত্ত, এবং হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত মানব (কেহ কেহ 
বলেন সৃষ্টির প্রথমে বানর জন্স গ্রহণ করে, পরস্ধ বানর হইতে 
টির সর্বাগ্রপ্রস্থত মানবের প্রতেদ অতি অল্পই ছিল) জন্ম- 
গ্রহণ করিল, তখনকার অবতার নৃদিংহ (নৃমর্কট ) তাহার-- 
পর, দেই বানরারৃতি মানবে, ক্রমবিকাশবলে পুর্ব্- 
পেক্ষা একটু উন্নত মানব উত্পপন্গ হইল, তখন অবতার হইলেন, 
বামন । তাহার পর সেই মানবসমৃহ যখন ছর্দাস্ত এবং 
অসত্য, তখন অবভার-_ভার্গব | (পরশুরাম) মানব অসভ্য 
সম্প্রদায় হইতে যখন সভ্যশ্রেণিতে সমানিত হইল, তখন খব- 
তাক্রাম | রামাবতারের সময় দময় হইতে মানব যখন জান 
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বান এবং বিক্ঞানবিদ হইল, তখন দ্ববত্ব।র হইলেন, রুষ্ণ। 
স্বাহারপর, যখন জনসাধারণ তার্কিক হইয়া উঠ্তিল। যখন 
সাধারথে তর্ক ভিন্ন কোনও কথাই বিশ্বাস করিতে চাহেনা, তখন 
অবতার-_বুদ্ধ । আর যথন, জগ, নাস্তিক মানবে পরিপূর্ণ 
হইবে, যখন ীবসম্প্রদায় হবিতে অবিশ্বাস, ধর্মে তাচ্ছিল্য এরং 
বিবিধ ছুকয়াসাধন করিবে তখন অবতার হইবেন--কক্কি। সে 
দকল ভবিষ্যকথায় আর কাজ নাই। 

এখন, অবতারগণের কে কি কার্যয করিয়াছেন, তাহ] সংক্ষে৫ 
বলিয়া লই। যখন মহাঁম্সা বৈবস্বত মন্থর রাজত্ব, তখন গ্রল, 
হইতে শ্যপ্টিরক্ষীর্থ মত্য্য অবতারেব অবির্ভাব। মত্স্ত আপ 
শৃঙ্গে বৈবস্বত মন্ধু কর্তৃক জগতেব 'প্রত্যেক জীব পরিপূর্ণ তরণী 
আবদ্ধ করিনা সেই প্রলয় হইতে জীবগণকে রক্ষা করিলেন। 
তাহার পর, কুক্ষমীবতাব ৷ কৃন্মীবতারও আপনপৃষ্ঠে ধরাকে 
ধারণ করিষ। স্থষ্টিরক্ষা কবিযাছিলেন। বরাহ অবতার-_ 
স্তাথ্ে জগত ও বেদ চতুষ্টঘ উদ্ধাব করেন। নৃনিংহ অরতারে, 
হিরণ্যকশিপুবধ । ছুর্দাস্ত, দেবদ্ধেষী, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু 
“কৃষ্ণ নামে” কলঙ্কার্পণ এবং ধর্মপ্েষ করিয়! স্থষ্টি কার্ধেযর বিদ্ব- 
সম্পাদন করিলে, নৃসিংহমূত্তি, দৈত্যরা্জ হিরণ্যকশিপুকে 
রধ করেন। বামনাবতাঁরে হবি, বলীকে ছলনা এবং ব্রিপদে ভূমি 
ভিক্ষা করিয়া, দেবগণকে ও বলীকে পরিশ্রাণ করেম? ভগবান, 
পরগুরীমৃদতি ধারণ করিয়া একবিংশতিবার ঘুদ্ধে ধরাক্কে 
নিঃক্ষত্রা করেন । রামাবতারে, লঙ্কাধিপতি ছূর্দাস্ত হর্গযযন্ধর 
নিধন সাধন: করিয়া দেবতা ও রগণের রক্ষা সাঞ্্ন করেন । 
ভগবান হকি/কৃষ্চাবতারে কুকবংশ ধ্বংস করিয়া ধার্খিক পাব”" 
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লণকে রাঁজদিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়। ধর্মের জয় ও অধ- 
নর ক্ষয় সাধন করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ_-তর্কদ্ধার! অন্য 
ধর্মের অসারত! গ্রতিপাদন করিয়া স্বীয়ধর্, প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। আর কক্ষি অবতার হইয়া কি কি কাধ্য করিবেন, 
তঞ্গার লীল। কি হইবে, তাহা আমর! বলিতে প্রস্তুত নহি। 
ককিসম্বন্ধে পাঁঠকগণের বাঁহার ষে বিশ্বান থাকে থাকুক, 
আমন! সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে চাহি না। 

অবভারগণের কাধ্য-_যথ! সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে 
দশ মহাবিদ্যার কাধ্য ও মুণ্তি /বর্ণন! এবং যথাসাধ্য বৈজ্ঞীনিক 
ব্যাথ্যাদ্বাপ়া, দশ অরতার ও দশ মহাবিদ্যার একত্র সামগ্স্ত 
করিতে চেষ্টা কবিব। দশ মহাবিদ্যার ও দশ অবতারের কষাধ্যা- 
দির সম্যক আলোচন! ও আন্দোলন, বঙ্গামাণ প্রস্তাবের উদ্দেশ 
নহে। পুস্তকান্তরে ইহার আলোচনার আকাজ্ষ! রহিল । 

দ্শমহাবিদ্য1কালী, তারা, ষোড়শী, তৃবনেশ্বরী, 

তৈববী, ছিন্নমন্ত।, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা । এই 
দশম্হাবিদ্যার সম্যক আলোচন। করিলে স্পইই প্রত্বীয়মান হয় 
ফে, মহাবিদ্যার প্রত্যেকটা প্রকুতির এক একটা মূর্তি মাত্র। 
দশ মহাবিদ্যা পর্যযালোচন। করিলে, অনন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মন 
বিমল শাস্তিস্থথ উপভোগ করিয়া থাকে । এ শিক্ষার উপদেষ্টা 
কে? এমন মনোহর কল্পনা--কোন মহাস্মার মস্তিষ্ক শ্রন্থত__ 
তাহা কে জানে? তবে তিনি, ধিনিই হউন--তাহার চরণে 
আমব) ভক্তিভাবে কোটা কোটা নমস্কার করি। 

ঘশ মহাবিদ্যার প্রথম মৃত্বি-'কালী। এই কালীর ধিবরথ 
মুখাসাধা বিবৃত্ব হইতেছে। 
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কালী। 


বিষম ছর্দিন ! পৃর্ণচন্তের গিদ্ধোজ্ৰল কববাশি, হিন্দুগণের 
পবিত্র বাসভূমিকে ঘোৰ অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়! বহুদিন 
প্রস্থান করিয়াছে । এক ছুই করিয়া তাহার কলাসমৃহও জগত 
হইজ্ডে বিদায় গ্রহণ করিল। বিষম ছুর্টিনে, সেই তমসাচ্ছন্ 
নিবিড়ান্ধকার অমীবস্তার অমানিশ! সহ, হিন্ছগণের ভাগ্যাক।শ, 
প্রলঘ্োপম তমোজালে জড়িত কবি! তুলিল 1 কি ভয়ানক অন্ধ- 
কর! টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছে! মসীকৃষ্জঘনক্রোড় বিদীর্ণ 
করিয়া, ভাহাব হৃদঘ অগ্রিমঘ কবিয়! যুভুমুহছু বিহ্যন্বিকাশ হই" 
তেছে। জগত অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন। অন্ধকারের পর অন্ধকার, 
স্তাহার পর আরও দোব অন্ধকার, জগতকে যেন গ্রাস কবিতে 
আসিতেছে, অন্ধকাব বোট বাধিরা যেন জগতকে তাহা দিগেৰ্‌ 
স্দহত মিলাইতে আসিতেছে। কি ভয়ানক সময়! সময়ের 
সেই ভয়াবহ ঘটনাক্োত পধ্যবেক্ষণ কবিষ, হিন্দুব পবিত্র হৃদয়, 
রাছ্গ্রস্থ শশাঙ্ক সদৃশ ভযকম্পিত হইল। এই বিষম ছুদ্দিন 
দর্শনে, এই প্রলয়ঙ্করী দিবান্ধতমস! দর্শনে অমল পুর্ণচন্দ্রকর- 
(বিধৌত হিন্দুহ্ৃদয় যে আতঙ্কে কম্পিত হইবে, তাহার আর্‌ 
বিচিত্র কি? 

অন্ধকারপ্রার্থা, অমাসহচর দৈত্য দানব, হিন্দুদিগের বিষম্‌ 
অনিষ্ট সংসাধন করিতে লাগিল। তাহাদের জীমৃতভৈক্ৰ 
ছছস্কাবে' হিন্দুহ্দরয়্ ছুক ডর কাপিতে লাগিল। 'ধর্মজানহীন, 
বীভৎস্যস্ত্ঠি,। জঘন্য-ইন্টরিরপ্রতিম দৈত্যগণ, ধর্্ার্থাগণের 
ধর্দববিস্প ঘটাইতে লাগিল, তীঙহ্থাদিগকে কুকর্দের সোপাঁনহীন 
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কুপে নিক্ষেপ করিতে লগ্গিল। ধশ্বের অস্তিত্ব লোপের সম্ভীবন। 
হইল, আর কি হিন্দু স্থির থাকিতে পাঁরে ? ধর্মহীন হইয়া হিন্দু 
কি জীবিত থাকিতে পাবে ? ধর্মপ্রাণ হিন্দুমনিধীগণ, ভয়-বিক- 
ম্পিত দেহে, ভক্তিভরে "মী, মা” বলিয়া মহাশক্তির আরা ধন! 
অষরস্ত করিলেন? মহাশক্তিব্‌ মহাশক্তি প্রার্থনা করিলেন । 
ভীতিরড়িতকণ্জে, ভক্তগণ শক্তিস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। 
করুণশ্বরে তাহাকে আবাহ্‌ন করিতে লাগিলেন, ভক্তের সঙ্গ 
ধন কখন'কি বিফল হর ? চরপাশ্িত ধন্মপরার়ণ শক্তিসেবকেৰ 
আবাহন তিনি কি অবহেলা করিতে পাবেন ? ভক্তেব স্খ- 
ব্ধন হেতুই ষখন "তাহার লীলা, তখন তিনি কি নিশ্চিত 
থাকিতে পারেন ? সেই ধর্মলোপসমাবন্ধ তমোগর্ভ রজ্নীতে, 
মহাশক্তি, মহাশক্তি ৰপে অবতীণা হইলেন । শক্তি, পাপাঁচারী 
দৈভাদলসংহার মানসে ভবঙ্কবী ভীমারূপে অবতীর্ণ হইলেন, 
তাহাঁতে দৈত্যহদয় কম্পিত হইল, ভক্তত্বদয় ভক্তি ও আনন্দে 
পরিপূর্ণ হইল । স্বগীয় মহাশক্কি, অনস্ত বলবাশিষুক্ত প্ুশীশাক্তির 
ভীম সংঘর্ষথে, পার্থিব দৈতাবীর্ধা ব্দ্ধস্থ ও চূর্ণ বিচুর্ণিত হইয় 
গেল। যে মুর্তিমান কামরূপী দৈত্য, শক্তিব শত্তিত্ব নাশে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছিল, আজি সেই অহঙ্কৃত পিশাচ পরাঁজিভ ? 
ভ্রিশক্তি মহাশক্তির নিকট, ট্দত্যশভি আজ অকৃতকার্য; 
দৈত্যশক্তিবিমদ্দিনী ভক্তগণকে অভষদান কবিলেন। €ধক্ধপে 
কালী দৈত্যনাশার্থে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেকপ, 
সেই রূপেরই উপযুক্ত | | 

কালী--কালীর হস্তচতুষ্টয়ের এক হস্তে প্রচণ্ড খাণ্ড,পাঁপা" 
ধম অধার্ম্িকগণের ভীতিবিধান করিতেছে, অপর হস্তে, ধর্খ- 
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নিরত সাঁধুগণকে ইঙ্গিতে অভয়দান করিতেছে, এক হস্তে 
সদ্যচ্ছিন্ন দৈতামুণ্ড দরদরিত ধারে শোণিত শ্রাব করিতেছে, 
চতুর্থ হস্তে শাস্তিশ্রিয়ার শাস্তিহ্চক কমল শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । লোলজিহ্ব। পাপিহৃদয়স্থ উষ্ণ শোণিত পানার্থে 
লক্ষ লক করিতেছে; পদতলে, মহাদেব পতিত বহিয়াছেন । 
শক্তি শিবের বক্ষোপরে আব্ধঢা। এ শক্তি' ঈশহদয়বাসিনী 
ঈশানী। শক্তি সচ্চিদানন্দের হৃদয় উদ্ভৃতা, হৃদয়েই বিরাজিতা, 
তাই শক্তি, স্বামীর হৃদয়ে । কালী রণরঙ্গে উলাঙ্গিনী! কি 
মধুময় চিত্র! কি উপদেশময় তাৎপর্য্য ! শাস্তি-বিগ্রহ একই 
স্থলে ! হিন্দু! শক্তিসেবক ! এমন মধুময় করনা, এমন অলৌ- 
কিক ভাঁব পরম্পরা আর কোথায় পাইবে? কালী শক্তি; সেই 
শক্তি সেই প্রশী শক্তি ভিন্ন ছুদ্দমা অস্থরাদি বিনাশের সম্ভাবন! 


কোথায়? আমাদিগের দেহমধ্যস্থরিপুস্বরূপ অনুব দলকে 


প্রশিকী শক্তি ভিন্ন, অন্যের কি সাধ্য দমিত রাখিবে ? অস্ত 
জগতের অনিই্কারী, অন্থর ধর্ম বিনাশকারী ; রিপু অন্থরও, 
দেহজগতের অনিষ্টকারী ধর্খনাশকারী, দেহমগতস্থ রিপু- 
অসুর দমনার্থে ই কালী পুক্তা | শক্কিসাধক শক্তি স্বাধনা করেন, 
শক্তি লাভার্থ। অসুর ধর্দরবিপ্নরব ঘটশইত, তোমার দেহস্থ 
ধর্্ার্জনীসদ্বৃত্তি সমুহ, রিপুর প্রবলতাড়নে পরিস্কূট হইন্ডে 
পাইতেছেনা, পুর্াবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সৎকার্ষ্যের অনুশীলন 
করিতে পারিতেছে না, অতএব শক্তি পুজা! করিরা, হৃদয়ে পকি 
সঞ্চয় কর, শক্তি প্রভাবে, তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ 
হইবে। উপযুক্ত প্রশ্বরীক শক্তি ভিন্ন, অসিতবলশানী হর 
বিনাশ হইবে না, নিপু জদ্র হইবে না । তাই বপি পক্তি সান! 
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অবশ্থ কর্তব্য হিন্দু! তোঁমরি পুর্ববপুরুষগণ, যে ঘোর ছিলে 
পতিত হইয়া! শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসি ! আজ 
তোমাদিগের তাদৃশ ছুর্দিন সমুপস্থিত ! আমরাও তাদৃশ অন্ধ" 
কারে পতিত, আইস ভাই | আমর সহাশক্তির পু করি, 
অরাঁজকনাশিনী, পাপিদগুবিধাত্রী কাঁলীকাদেবীর আরাধনা! 
করি। আমরাও ত হিন্টু! খদামাদ্দিগের ধমনীতেও ত আর্যা- 
শোণিভ মুছুমন্দ প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, আমরাও ত শক্তি 
সাধক শক্তি সন্তান, তবে মহাশক্তি প্রার্থনায় কেন বিরত রি" 
গ্লাছি? 'ভক্তহদফবাসিনি! তুমিও তমা তোমার সন্তান হৃদয় 
দেখিতে, ভুমিত যা ইচ্ছাময়ী, তূমিত মা ইচ্ছাকরিলে সন্তানের 
হৃদয়বহি নির্বাণ করিতে পার, বিধন্মীর অন্ুশাসনে অযথা 
শাসিত, বৈষম্যের প্রবল তান্ডনে চূর্ণ বিচুর্ণিত, বিজেতার অবি- 
বৃশটাকারিতারা' অকর্ণেশদাশিতিকা অন্ম্পীড়িত বলের অত্যাং 
চার ছুরিকায় ক্ষত বিশ্ষত, পাপ.হৃদয় পড়িয়া ধে ছাই হইল মা? 
শক্তিদীয়িনি। শক্ষিদানে হীনবল সন্তানবৃন্দকে কি বলীয়ান 
করিব না? মা অভয়ে। ভয় বিকম্পিত শরীর, নিজের 
মানসিক স্মামান্য শক্কিটুকুও গোপন করিয়া আর কতদিন 
থাকিব? মা! ব্রক্মাগুপ্রসবিনি, অমিতশক্কিশালিনি চিন্মযি! 
জাগ মা এই ভগ্ন বঙ্গবাসীহদয়ে একবার জাগ মা, ভাই বঙ্গ" 
শাসি ! আইস, একবার সকলে মিলিয়া, ব্রা্ঘণ_-শৃদ্র বৈষম্য 
ভূলিয়া, এক স্থৃত্রে বদ্ধ হইয়া, এক শক্তিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়!, 
আমরা শক্ষি সাধন। করি । শক্ষি প্রার্থি! বলক্কাই একবার 
জমন্থরে 


সর্বমন্গল। মঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থ সাধিকে। 
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শরণ্যেত্রত্ঘকে গৌরী নারায়ণী নমস্ততে ॥ 
তারা । 


কাল রাত্রি দিনেপ্রাপ্তা নিশায়াং মধ্যভাগকে । 
উগ্রাপত্তারণার্থস্ত উগ্রতারা স্বয়ং কলা ॥ 
মেরোঃ পশ্চিম কুলেতু চোলখ্যোহস্তি হদৌমহাঁন্‌। 
তত্রষজ্ঞ্ে স্বরং দেবী মাঁত। লীলন্বরস্বতী ॥ 

গুস্তনিশুস্ত নামধেয় অন্থুরদ্বয়ের আপদ হইতে দেবত1- 
ফুলকে নিরাপদ করিবার অন্য ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্তৃক 
আহত হ্ইয়া মেরুপর্বতের পশ্চিমোপকুলে চোলখ্য নাম- 
ধে় মহাহ্দকুলে মাতা নীলসরন্বততী অবিভূতা হনা তিনি 
উগ্রাপত্তারণার্থ আবিভূতি| হইয়াছিলেন, এজন্য ভিনি উশ্রতার! 
নামেও কথিতা হইয়া! থাকেন। উৎপত্তি কালে তিনি শ্বেতব্ণ। 
ছিলেন, তৎপর শিবের ভর্থব্দন বিনিঃস্যত তেজঃপ্রভাে 
তিনি নীলবর্ণ ধারণ করেন 

তারা সাক্ষাৎ তারকত্রক্ষরূপিণী, এজন্য তিনি তারা: 
নামে আখ্যাত হইক্া থাকেন। আকাশ যদ্রপ নীলবর্ণ এবং 
'অনস্ত, তজপ ইহার শরীর অতি শ্বচ্ছ নীলবর্ণ--অনস্ত জ্ঞাপক । 
'ইন্ত চতুষ্টয়। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ শ্বরূপ। ইনি লঙ্গো- 
দরাৎ অথচ থর্বাকারা। তাৎপর্য এই বে, ইনি ব্রঙ্গা।- 





ক্ষ তপস্তাঁং চরতং তশ্মিন্‌ ভ্রিখুগং সমবর্তৃত ॥ 
মমোগ্ঠি বাক্ত-ন্গিঃস্ত্য তেক্সোরাশি বিবর্ধিত2। 
হদজলে নিশত্যেব লীলবর্ণাভ বস্তদ। & 


৬৮ হরিদাঁধন। 


দরী। এই বিশাল গ্রহনক্ষতসম্বলিত মহান জগত, তাহার 
উদরে, এজন্য তিনি ল্বোদরা ; আবার জগতকে উদরে 
ধারণ করিয়াও তিনি ব্রহ্গাণ্ডের অভ্যন্তরে, তিনি জগতেব্র 
অতীত হুইয়াও জগতের অগ্তনিবিষ্টা, এজন্য তিনি খর্বাকুতি। 
প্যান্রাদিন--ইহ্ীর পবিধাঁনে। ব্যাদ্বাজিন-ধর্দবাস। ইনি 
সেই ধর্্মবাস পরিধান কবির! বস্ত্র পরিধানের মৃলকারণ- 
স্ববপ লজ্জা নিবারণ করিতেছেন । মুগমাল।-- দেবীর হুন্তে 
শোভমানা। মুণ্ডমালা অসংখ্য পাঁপাসক্ত জনগণ শ্ববপ। মুশুই 
দেহের শ্রেষ্টাংশ, এজন্য মুণ্ডই--পাপীগণের শ্বরূপ। দেবী, 
জ্ঞানান্ত্রে পাপী সমূহের স্কন্ধ দেহচ্যুত করিয়। বাম হস্তে ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন, পবস্ক তারা মূর্তির আধ্যাত্মিক ভাব, 
সাক্ষাৎ পরম ব্রদ্ষের প্রণবস্বরপ। 
ষৌড়শী। 

“কৈলাশশিখরে রম্যে বসমানে চ শঙ্করে । 
ইন্রশ্চ প্রেনয়ামীঁস সর্দবশ্চাপ্সরসো! মুদা ॥ 
আগতীস্ত মহাঁদেবং তুষবৃস্তং মহেশ্বরং ॥+ 

একদা ভগবান শঙ্কর, €কলাঁশশিখরে ধম্যাসনে আসীন" 
আছেন, এমন সময়ে তীহার সন্তোষ বিধানার্থ, ইন্্র-প্রেরিত 
অপ্নরাগণ, ততসন্ুথে সমাগত হইয়া যথাবিধি স্তব করিতে 
লাগিল। শিব অগ্লরাগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়] প্রেমভাবে 
তাহাদিকে বিলোৌকন এবং কাকুণ্যপু বচনে কহিলেন *-পুরু- 
যের আতিথ্য পুরুষের দ্বারা এবং স্ত্রীর আতিথ্য স্ত্রীলোক ্থীরা 
নিশপন্ন হওয়াই কর্তব্য। অতএব তোমরা কালিকায় নিকট 
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গমন কর। তিনিই তোমাদের বথাবিধি আতিথ্য সকার 
করিবেন ৯ 

মহাদেব পুনঃপুনঃ ণকালী--কালী” বালয়া আবাহন 
কবার, কাপিক! কিঞ্চিৎ অভিমালিনী হইয়া মনে মনে কির 
করিলেন যে, আমি এই কালীব্প পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ 
গৌরীসৃর্তি ধারণ করিব। সেই ইচ্ছা হইতেই খোড়শী 
আবিভূতা হইলেন। ষোড়শী পূর্ণযৌবনা--তাই তাহার 
কার্যে ফৌবনের একটু অভিমান বর্থমান। যৌবনে--বিলা- 
পিতার অধিকাব | বিলাসিতা, যুবক যুবতীব চক্ষে প্রতিক্ষণ 
নিঙ্গ মনমোহিনী মূর্তি চিত্রিত করে । পতির কোন বাঁক্যে 
বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে. হৃদয়ে বিজাতীয় অভিমানের তরজ 
উঠিতে থাকে । মহাদেব “কালী কালী” অর্থাৎ কৃষ্তাঙ্গী 
বলায়, ত"হার দারুণ অভিমান হইল এবং সেইঅগ্ধই তিনি 
শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক গৌরীমূর্তি ধারণ করিলেন। ভক্তগণ তাহনকে 
একবার কান্নী মৃর্তিতে দেখিলেন । আবাঁব একবার শুদ্ধ গৌরী- 
মুর্তিতে দেখিলেন » তিনি কৃষ্চাঙ্গী হইয়াও গৌরী । 

গৌরী মনাহরবেশে শক্ষবসকাশে সমুপস্থিত হইলে, ভিনি 
কহিলেন “শিবে ! তুমি ত্রিভুবনে আপনার শ্রেষ্ট মৃত্তি প্রদর্শন 
করিলে। একারণ স্বর্গ, মত এবং পাতালাদি সর্বলোকে 
তোমাকে সুন্দরী, পঞ্চমী, শ্রী, বিদয। এবং ত্রিপুরক্ুন্দরী নামে 


পট 








* পুরুষস্তাতিথিজ্ঞেয়ঃ পৃকষোনাত্র সংশয়ঃ।, 
স্ত্রীণাং স্ত্রীচাতিথিঙ্জেয়। তশ্মাদৃগচ্ছত কালিকাং 
1 ততে? দেবী মহাকালী চিস্তয়িত্বা মুহুমু'হুঃ। 
খত্তক্রপ মপাকৃত্য শুদ্ধগৌতরী ভবাম্যহম্‌। 





৭০ হরি সাধন। 


মভিক্রি্ করিবে। তুমি সর্ধদা যোড়শবধয়াহেত্র, লোবে 
ভোমাকে ষোড়শী বলিয়া আখ্যাত করিবে । হে সুপুরশ্বরি ! 
তুমি আমাতে তোমার হায়! স্র্শন করিক্জ। যেমন ভীত 
হইলে, ত্রিলোকে তুমি ত্রিপুরতৈরবী বলিয়াও আখ্যাত হইবে। 

তিপুরভৈরবী শবে কি বুঝায়, দেখা যাউক। 'ত্রপুর 
শবে জীব। যেমন ভূঃ_ভূলোক+ ভূব_তব লোক এবং 
স্ব অর্থাৎ শ্লোক, এই তিনটাকে ত্রিপুঝ বলে । অর্থাৎ স্ব্ণ- 
মত্ত এবং পাতাল। জীবদেহে এই ত্রিপুর অথাৎ স্বর্গ মন্ত 
ও পাতাললোক ৰর্তমান আছে। পাদদেশের সবল হইতে 
কোটা দেশ পর্য্যন্ত পাতাললোক, কোটাদেশ হইতে ক পর্য্যন্ত 
মর্ভলৌক এবং কণ্দেশ হইতে মস্তকব্যাপী ন্বর্গলোক। 
এই পুরব্রয় পরিমিত জীব-ব্লিপুর নামে অভিহিত হয় । এই 
ত্রিপুরের ধিনি ভৈরবী, তিনিই ভ্িপুরভৈরবী | উভৈরব-_ 
অর্থে, যিনি ভীক্্দিগকে রক্ষা করেন, যিনি ভিকুগণের ঈশ্বর 
তিনিই ডৈরব--সেই নৈরবের প্রকৃতি ভৈরবী । ভীত 
জীবগণের যিনি ভয় নিরাকরণ করেন, তিনিই ভৈরবী । 
যাহারা ভয়ের আশ্রিত তাহারাই ভির । ভয় কি? 
কোন ভয় গরিষ্ঠ? জগতে যত প্রকার ভয় আছে, জীবের 





ক যন্মাৎ ত্রিভুবনে রূপং শ্রেষ্টং কুতবতী শিবে। 
তন্মাৎ স্বগেঁচ মর্ত্যেচ পাতালেহ্ত্র পার্বতি ॥ 
সুন্দরী পঞ্চমী শ্রীশ্চখ্যাতা ত্রিপুরসুন্দ রী । 

সদা ফোড়শবধীর় বিখ্যাত ষোড়শী ততঃ ৪ 

যৎ ছাঁয়াং হৃদয়ে মেহদ্য দৃষ্ট1 ভীতাহ সুরেশ্বরী । 
তশ্মাৎ স্বং ত্রিধু লোকেবু খ্যাতা ভ্রিপুরভৈরবী ॥ 
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মৃত্যু ভয়ই সর্বপেক্ষ| গবিষ্ঠ । জীবগর্ণকে যিনি মৃত্যুভয় হইতে 
রক্ষ। কবেন, যাহার পদে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলে শমনতয় 
নিবারিত হয়, তিনিই ত্রিপুরতৈরবী। ত্রিপুরভৈরধী পরম 
ব্রদ্ষের জীবপবিভ্রাণকারী অংশ মূর্তি। 
ভূবনেশ্বরী | 
যোড়শীবিদ্যাই, স্থন্দরী, ভুবনেশ্বরী ও বাজরাজেশ্বরী নামে 
অভিহিত । যটচক্রব্যাখ্যায়, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাযু ও আকাশ 
এই পঞ্চ ভূত; চন্দ্র, মণিপুর, অনাহত, স্বাধিষ্ঠীন, বিশুদ্ধ 
ও আন্রাপুর এই ছয়টা যটচক্রে অবস্থাপিত রহিয়াছে । মূলে-_ 
লং, লিঙ্ষে--বং, নাড়ীতে--রং, হৃদয়ে-যং, কণ্ঠেহং, 
জ্রমধ্যে-_ ঠং বীজ প্রণবরূপে বর্তমান। জ্রমধ্যে নাদবিন্দু ও 
তাহাতে প্রণবরূপ শিব বর্তমান । 
“বিন্দুরূপঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নাদশক্তি সমন্বিতঃ1৯ 
নাদচজ্ঞে ুধ্য ও বিন্দুচক্রে চন্ত্রু বর্তফীন | নুর্ধ্য রক্তবর্ণ 
বক্তাত্মক, দোম শ্বেতবর্ণ শুক্রাআক। এই হেতু পরমপুরুষ শিৰ 
শুরুবর্ণ, তিনি বীজরূপী। আর রক্তবর্ণ পরমপ্রকৃতি-_ভূবনে- 
শ্ববী। সম্তামি সমুৎপাদনার্থ পুরুষের বীধ্য ও স্ত্রীর শোণিতের 
প্রয়োজন । যন্্রপ পুরুষের বীর্ধা, স্তীর শোধিত দ্বারা পরিপুষ্ট 
হইয়া সন্তান সমুৎ্পার্দিত করে ? তদ্রুপ পুরুব ও প্রকৃতির তাদৃখ 
সন্মীলনে সংসারে জীবস্রেণী স্জিত হইয়া! থকে । পুরুষ, 
প্রকৃতির সম্মিলনে স্ৃষ্টিকার্ধ্য সাধনে সর্বদ। নিযুক্ত রহিয়াছেন। 
তিনি যখন প্রকৃতি হইতে বিষুক্ক, তখন তিনি নিপু, কাধ্যা- 
কার্ধ্য শূন্য £ আর যখন তিনি প্রকৃতির ঘহিত সংযুক্ধ, তখন 
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তিনি গুণসম্পন্ন এবং স্ত্িকাধ্ধে নিধুক্ত । "এই তত্ব উপদেশ 
দিবার জন্য, ভুবনেশ্বরীর রক্তবর্ণ এবং শিবের শ্বেত বর্ণ 'ধারখেব 
বিষয্ন উক্ত হইয়াছে । ভূবনেশ্বরী-_ব্রক্গের বিশ্বস্ষ্টিকরী অংশ" 
মুদ্তি। তিনি হৃষ্টিকারিণী।' 


ভৈরবী । 


তৈরবীব বিস্তৃতবিবর্ণ এস্থলে নিশ্রয়োজন ॥ *'যোঁড়শী” 
শীর্ষক গ্রকন্ধে তিপুরেশ্বরীব, বিববণ উৎপত্তি ও অর্থ, দর্শন 
ফরিলেই ,ভৈরবীর যাবতীয় বিষষ হ্বদধঙ্গম হইবে, সুতরাং 
তাহা এস্বলে পুনরুলেখ বাহুল্য । তৈরবা শব্দেব তাৎপর্যয 
বিশেষ প্রকারে ডরষ্রব্য । 


ছিন্নমস্ত। | 


পপুরকৃতযুগে চৈব কৈলাসে পর্বতোত্মে | 

মহামায়! ময়াসার্ধং মহারতপরায়ণ। ॥ 

শুক্রোৎসারণকালে চ চণ্মুর্তিরভূতদ! | 

তন্যাঃ স্বদেহ সম্ভৃতে দ্বেশক্তী সম্বভূবতুঃ ॥ 

ডাঁকিনী বর্ণিনী নান্না সখে। তাভ্যাৎ সহ্ক্ষিক!। 

পুঙ্গভদ্রা নদীকুলং জগাম চণ্ডনীয়িকা ॥ 

মধ্যাহ্ে চ ক্ষুধার্তে তে চগ্ডিকাং পৃচ্ছতস্ততঃ ॥ 

ভক্ষণং দেহি তৎ শরত্বা বিহস্য ৮গুক] শুভ1। 

চিছ্ছেজনিজনুদ্ধীনং নিরীক্ষ্য সকলাং দিশং ॥ 
পুর্কালে সত্যযুগে পর্বচোত্বম কেলাশে, মহামায়। আর 


হরি সাধন । ৩ 


সহিত রতিত্রীড়াপরায়ণ হইয়াছিলেন। সেই রতিক্রীড়ার 
শুক্রোৎসাবুণ সময়ে তাহার শরীর হইতে হুইটা "শক্তি উৎপর। 
হয়েন। একের নাম ডাকিনী, অপরের নাম বণিনী | এই উভক়্' 
সশখীর সহিত এ প্রচণমুত্তি জগতপ্রস্থ চগ্ডনার়িকা পুষ্পভদ্রা 
নদীতে নান কর্ণার্থ গমন করিলেন অনন্তর মধ্যাহুকাল 
সমুপস্থিত হইলে, সবীদ্বয় ক্ষুধার্ত হইয়! চণ্তিকাঁকে কহিল, 
মাতঃ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধিত হইর়াছি, কিঞ্ি আহার্ধ্য প্রদান 
করুন । স্থীত্বয়ের বাক্য অবণ করিয়া দেবী ঈষদ্ধান্ত করতঃ 
দশদিকে অবলোকন করির] (নথাগ্রে) আপন মস্তক ছেদন 
করিলেন। 

ছেদনমাত্র এ ছিন্নমস্তক দেখীর বাষ হস্তে নিপতিত হইল, 
এধং ক হইন্ডে ধারান্রয়ে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল । 

ধাবীন্রয়ের বামধারা। ডাকিনী, দক্ষিণধারা বর্ণিনগ এবং মধ্য- 

ধারা আপনি স্বয়ং পান করিলেন । এই শোণিতজ্রাব সম্বন্ধে 
একটী গুঢ় রহস্য আছে | শোণিত ধার! যথাক্রমে ঈড়া পিঙ্গল। 
ও স্ুস্নার রূপক মাত্র । ঈড়া_-ডাকিনী, পিঙ্গলা-_বর্ণিনী শ্রবং 
সুষুননা স্বপ্নং ভগবতী। স্ুযুক্না নাড়ীপ্রধানা। ঈড়া, . পিক্গলা, 
তাহার প্রতিপোষক মাত্র । তাই দেবী শ্বপ্রং স্ুযুয়। ফপিণী । 
'জীব জ্কীয়ে তিনি সুস্থয়ারূপে অবস্থিতা। 

ছিন্নমস্তা অযথারতিক্রীড়ার বিষময়ফলের একটা জণস্ত 
ষ্টান্ত। ডাকিনী-_কামপ্রব্বত্বি। বণিনী-- প্ররোচনা! । রমণী, 
বর্ণিনী কর্তৃক উত্তেঙ্গিত ও কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া 
ল্টীষ শরীবস্থ, স্থীষ নিত সুষং পান কবে। কাম প্রববত্তির 
সঙ্গিনী*-প্ররোঠনা, কামপ্রতৃত্তি ও প্ররোচনা উভক্বে একটুরত 

৭ র 
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ওএকমতাবলহ্বী হইয়! জীবের সর্বনাশ সাধন করে। মানব 
যে ছুক্ষিয়াসক্ত. হুয় সে. কেবল ইহাদিগেরই উত্তেজ্জন। হেতু । 
রজঃস্বলার দিনত্রয় জীবকোষ ্রশ্কূটিত হইয়া ঈড়া “পিঙ্গলাদি 
ত্রিধারায় শোণিত নির্গত হয়। যে উক্ত তিন দ্দিনে বরতিক্রীয়- 
সক্ত হয়, সেনিজ্বের শোণিত নিজে পান করে। পাঠকগণ 
ক্ষমা করিবেন-_একটু রুচিবিরুদ্ধ ঘটনাষ অবতারণা না করিলে 
কথাটা ভাল করিয়া বুঝান হইবে না। রজঃস্বলা! হইলে জীব- 
কোধ হইতে ত্রিধারায় শোণিত আব হয় এবং তজ্জন্য জীবকোষ 
এতাদৃশ পীড়িত থাকে, যে, তাহাৰ বীধ্য ধারণের বিন্দুমাত্রও 
ক্ষমতা থাকেনা, অত্যন্নমাত্র বেগেই জীবকোষ ছিন্ন হই! 
যায়। জীবকোধ ছিন্ন হইলে বীর্ধ্য ধারণে তাহার আর ক্ষমতা 
থাকে নাঁ। যে নারী উক্ত দিবসন্তরয় রতিক্রিয়াসজ্ঞ! হন্‌, তিগ্সি 
সন্তানলাভে বঞ্চিত হইয়া থকন, অতএব যিনি স্বেচ্ছাষ 
তুচ্ছকা মপ্রত্ত্তি চরিতার্থ করিতে গিক্না সন্তানজননের পথরুদ্ধ 
করিতে পারেন, তিনি ঘে নিজের শোণিত নিজে পান করেন, 
নিজের আত্ম নিজে বিনাশ করেন, তাহার আর আশ্চধ্য কি? 
ছিন্নমন্ত| রক্তবর্ণ!, রক্ত সদৃশ তাহার বর্ণহেতু পুর্বোক্ত বাকা 
আরও স্পস্রীরূত হইতেছে! 


ধুমাবতী । 


ধুযশব্দে তম: | তম: সকলকে আচ্কাদন কবিয়া থাকে 
হিনি শুদ্ধ স্বচ্ছ হইয়াঁও সংসারহিতার্থ ধৃমবর্ণ ধারণ করেন 
তিনিই ধ্যারতী। ধৃমশব্যে ভিঘ। মেঘ অনস্ত--অতএং 
মিনি অনস্তস্বরূপিণী_-তিনিই ধুমাবতী । যিনি ভ্বীববেক ধার' 
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ও আচ্ছাদন করিয়া আছেন, ব্রন্দের সেই আত্যস্তরিক মুত্তিই 
ধূমাবভী| ইনি কখনও যোড়শী আকার, কখন বৃদ্ধাবিধব] । 
প্রকৃতিরূপিণী মহাবিদ্যাগণের নানা মৃষ্তি। তাহারা স্থষ্টিরক্ষার্থে 
নান! বেশে নানা স্থানে বিরাজমান! । 


বগলা । 


বগ--শবে জড় । ল--শবে চৈহন্য। আকারের অর্থ কত্রী!। 
যিনি জড়ের চৈতন্যদাত্রী এবং জগতের কত্রী তিনিই বগল । 
জড়ই জগতের প্রাণ। জড়পদার্থের আবর্তনে সংসারের ভাবত 
কাধ্যই সমাহিত হইতেছে । অও. চৈতন্ত প্রাপ্ত হয়_ক্ষণকালের 
জন্য; জড়ভাবাপন্ন থাকে--অনন্তকাল । জড়পদীর্থ তন্য- 
ময় হইয়! সংসারে জড়ের প্রতি আধিপত্য করে; আবারচৈতন্য 
বিলুপ্ত করিয়! স্বকীয় জড়দেহ জড়ের সহিত মিশ্রিত করে। 
যিনি জড়েরচৈতন্য দান করেন, যিনি অসার জড় পদার্থকে 
চৈতন্য দীঁন করিয়া স্থষ্টি কাধ্য সাধন করেন এবং কাখ্যশেষে 
চৈতন্য সংইরণ করিয়া জড়ের জড়ত্বভাঁব সাধন করেন, সেই . 
জড়ের চৈতন্যদাত্রী মহাবিদ্যার নামই বগলা । বগল! চিন্তয়ী 
“মকন্নির চৈতন্যময় স্থষ্টিকারি অংশমুক্তি । 

মাতঙ্গী। 


,মত__অভিমত । গ অর্থে গীমন। ঈকাঁর অর্থে গ্রহণ । 
ঘিনি ভক্তগণকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, বিনি ইচ্ছাময়ী এবং 
সর্বত্র গামিনী, তিনিই--মাতঙ্গী। যাহার! ধর্মনিন্ুক, যাহাঁ- 
দিগের পাপজিহ্বা। অধর্মকাহিনী রটন! করে, দেবী, সেই 
পাপাগ্ধীগণের রসনা-সমাকর্ষণ পূর্বক মুগরাঘাত করিতেছেন । 
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রসনা পাঁপার্জনের প্রধান অবলম্বন । রসনাই পাপের 
প্রশ্রয় দান করে, রসনা যেরূপ উক্তির অবতারণা করে, জীব 
ভ্ীবনে তদনুবূপ ফলভোগ করে ।- নেইজন্য দেবী পাপীর 
রসনা সমাকর্ষণ পুর্বক মুদগরাঘাত করিতেছেন। রসনাকে 
শাসন করা, রসনাকে আপন ইচ্ছান্থবন্তিনী করা, মানবমাত্রেরই 
কর্তব্য । মনে যে কু-অভিসন্ধি, পাঁপ-চিন্ত| উদিত হর, রসন! তাহা 
বটন! করে, সেই জন্য রসনাকে স্ববশে আনয়ন কর একান্ত 
কর্তব্য। 


কমলা । 


ক অর্থেব্রঙ্গা। ম অর্থে শিব, লা অর্থে দান। বাহার 
কুপায় জীব ব্রহ্গত্ব ও শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তিনিই কমল1। পরব্রঙ্গ 
বিশ্বরূপ, তিলি কখন বালক কখন বালিকা, কথ্& যুবক, কখন 
যুবতী, আবার কখন বৃদ্ধ কখন বৃদ্ধা। তাহার অনস্তরূপ অনন্ত 
জগতে দ্েদিপ্যমান । 

পুমীংস্ত স্ত্রীত্বরৎ উতস্তৎ বালোযুবা । 

বুদ্ধস্তং দণ্ডোদণ্ডেন জীধ্যতে ॥ 

শ্রুতি । 
বাহার আরাধনায় জীবের গ্ীহিক মঙ্গল ও পরলৌকিক মঙ্গল 
লাধিত হয়, বাহার কৃপায় জীব, ইন্তরত্বকেও তুচ্ছ করিয়া, অতুযুচ্চ 
শিবত্ব আর ব্রঙ্গত্ব লাভেই সমর্থ হুইয়া থাকে, বিশ্বময় হরির 
সেইরূপই--কমল1। কমলা, মাতৃকাবেশে জীবসকাশে সমুপ 
স্বিত থাকিয়া তাহাদিগের মঙ্গনবিধান করিতেছেন । গহরির 
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যে অংশের নাম দয়াময়, সেই অংশই «কমল নামে অভিহিত 
ভইয়] থাকে । দয়ার প্রকৃতি গুণবতী রমণীর ন্যায়, তাহাতে 
পুরুষের পরুষভাব নাই, পুরুষের স্বণরের ন্যায় তাহাতে সন্দেহ, 
শঙ্কা লাই, দয়! নিয়তই দয়াময়ী । কপাভিখাধি সম্তানে দয়াবিত" 
রথে দর়াময়ীর কু্ঠ| নাই, শঙ্কা নাই, বা সন্দেহ নাই । করুণ।সধী 
কমলা অবিচপিত চিন্তে সন্তানের প্রতি চিরদিন করণাবারি 
দিঞ্চন কবিতেছেন। তত্হার পবিত্র কাকণালোত সহশ্রধাবে 
গ্রবাহিত হইয়া! জীবঞ্ীবনের শান্তিরক্ষা করিতেছে । 

দশ মহাবিদ্যার রূপ ও কার্ধযাদি আলোচনা দারা যথাসাধা 
প্রতিপন্ন হইল যে, দশ মহাবিদ্যা ও দশাবনতার সেই পদ্ম ব্রঙ্গের 
রূপকনাত্র । সকলই সেই বিশ্বময়ের লীল।। 


“কৃষ্ণ কালিকা সাক্ষাৎ বরাহশ্চৈব তারিণী । 
সুন্দরী যাঁমদগ্র্যস্ত বাঁমনো ভূবনেশ্বরী ॥ 
ছিন্নমস্ত। নৃসিংহস্ত বলভদ্রন্তব ভৈরবী । 
কমঠো বগলাঁদেবী মীনে। ধুমাবতীস্তথা | 
বুদ্ধোজ্ঞেয়াহি মাতঙ্গী কল্কিস্ত কমলাস্মিক1। 
এতে দশাবতারাস্ত দশনুবদ্যা প্রকীর্তিতা ॥ 
এই দশ অবতাব ও দশ মছাবিদ্যার ইত্যাকার সামগশ্ক 
আছে। গ্রত্যেক অবতারের সহিত প্রত্যেক মহাবিদ্যার সাম- 
প্ম্ত করিতে গেলে হরিসাপনে স্তান কুলাইবেন!। অপিচঃ মহা 


বিদ্যা সম্বন্ধেও যাহা বল হইল তাহ! অতীব সামান্য । সেই 
পবিজ রহস্ভমন্ন চরিত্রেক্ন দুই একটী মাত্র বর্ণনে হৃদয়ের তৃপ্তি 
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হয় ন]। পাঠকগণ, ইচ্ছা! করিলে পৃথক গ্রশ্থে ইহার বত 
বিবরণ দেখিতে পাইবেন । 
ধঁহার্দিগের পবিত্রহৃ দয় ভইতে এই সমস্ত অমুল্যতস্থ 
নিঃস্গত হইয়াছে, খাহাদিগেব কপায এই অনন্তশিক্ষা প্রদদ 
চিত্র মালা আমর নেত্রগোচর কৰিতে পাইতেছি, সেই অনা, 
মান্য কাল্পনিক গণের চরণে আমরা ভক্তিভাবে প্রণত ভইতেছি। 
ক্রান্পনিক অনেক অ।ছেন. স্বকপোল কল্পিত ঘটনাবলী অনেকে 
ইন্দর চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু সত্যকে এমন করিয। রহস্য 
মন্ডিত-এঘন ভাবে রূপঞ্জালাবুত কেছ করিতে পাবেন 
নাই । ধাহারা মনে কবেন, এ বহস্তা সামাগ্ত করথিকল্পনা মাত্র, 
্টাহারা বিবেচনা কেন ইহা অসান মন্তিষ্কেব অসার আন্দোলন 
মাত্র, তাহাদিগের জগ ছাঁমরা নিতান্তই দুঃখিত) তাহাদিগের 
ছুমতিব জন্য অনল হ্িব সমীপে প্রার্থনা নিরন্তষ্ধ করি। 
বন অন্ধ সাঁমগ্স্যকারী যাবৎ সামজগ্যই সেই বিশ্বময় হরির 
সহিত দুঢ সম্বদ্ধ । এ কণা ক্রমশঃ আও স্পষ্টাকৃত ভইবে। 


পঞ্চম ভাব। 
এক্ষণে শীকৃকেব বালালীলা যথাসাধ্য আ.লাচন! কবা 
ঘাইতেছে। স্ভাঁভারতে যদিগ ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে 
পাই না, তথাপি অন্যান্য গ্রন্থাদিতে তত্সম্বন্ধে যে সমস্ত উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যা, এবং যাহা আধুনিকগণের কুঞ্চ বিদ্বেষের 
গতি কারণ মমুৎপাদন্‌ করিতেছে, সেই দমস্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা 
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নিতান্ত আবন্তক হইয় উঠিক্সাছে ; কেননা, ষে সমস্ত ঘটনাবলীর 
ভল্লেখ মহাভারতে নাই, অথচ সাধরণ্যে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ 
ফরিয়াছে, সে সমস্ত ঘউন। প্রক্ষিপ্ত বলিয়। পরিত্যাগ করিলে, 
মাধারণে তাহ] বিশ্বাস করিবেন কেন? পরন্ত তাহাদিগেঁর মনে 
এসঘন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, হবি পাধনেব উদ্দেশ সিদ্ধির 
পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইবে; এই বিবেচনার কৃষ্ণের বাল।- 
জীল1 বর্ণনন প্রবুন্ত ভওয়া বাইতেছে। 

প্রথমতঃ কংশবধ বুন্তান্ত। কংশবাজ ধন্মবাজ নহেন--অধ- 
ম্মের প্রতিমুত্তি। গো! হত্যা, ব্রঙ্গ হতা ইত্যাদি যাহা সংসাবেব 
ঘোর অনিষ্টকর মহাপাতকঙনক, সেই সমস্ত কাবাই কাশ 
রাজন চিরকরণীয | 

দেবুদিজ বিদ্বেষ, প্রাকৃতিক কাধ্যের বৈপরিত্যাঁচরণ, 
গ্যায়েব বাভিচার, এসকল কংস হৃদয়ের প্রাণ স্ববপ । তাহার 
পাজহক!লে সাব পাপেব আকর হইয়া উঠ্িরাছিল, ধার্মিক 
স্ুমতিগণ পাপমতি নৃপতির ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত, বিতাড়িত ও 
হৃতসব্বন্থ হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ কবিতে লাগিলেন, অধ- 
ম্মেব ভীমপদাঘাতে, ধশ্ম, সংকুচিত হইয়া ভীতমনে কংশরাজ্য 
পবিত্যাগ কৰিয! পলাষন কবিলেন ; রাজ্য ঘোর হুক্য়ার আশ্রর 
শ্ববপ হওয়াতে অহরহঃ কেবল পাপ কাধ্যেরই অনুষ্ঠান 
হইতে লাগিল, ধন্দভয় না থাকিলে জীব হৃদয়ে যাদৃশ বিপর্ধার 
উপস্থিত হয়ঃ কংলরাজ্যবাণী জনসাধারণের হৃদয় তাঁদৃশভার্বে 
পুর্ণ হইযা উঠিল; সুর্তিমান অনর্থরূপধারী কংস, ইচ্ছানুসারে 
বিবিধ ভুপ্ষাধ্য সাধন করিতে লাগিল। পুর্ব উক্ত হইয়াছে, 
লাধুগণের পবিত্রাণ, ধর্খের সংরক্ষণ, ও দুদ্বয়াসক্ত ছন্গণের 
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বিনাশ সাধন জন্য শ্রীহরির “কন” মুর্তিতে আবির্ভাব | এই 
আবির্ভাবের উদ্দেশ্ত সাধন জন্তঃ ধরণীকে ছুস্কুয়ান্বিতগণের গুক- 
ভার হইতে নিস্তার করিবার জন্য, সংসারে  ধন্দ সংস্থাপনের 
জ্ন্য এবং ধর্দের আশ্রয় শ্বরূপ ধর্মিকগণের রক্ষাবিধানের জন্য 
তিনি কংশেদ অন্তিত্ের বিলুপ্তি সাধন করিয়ী ছিলেন । বে 
এদ্গুয়াসৃক্ত। যাহার জদয় ধন্মভাবশূন্য--কেবল অধর্দ্ের পুর্ণ 
রাজত্ব, তাহার নিধন অবশ্তন্তাবি। অধর্থ মহাবলবান ও স্হ্জ্্র 
জনের আশ্রয়স্থান হইলেও পরিণাঁমে যে তাহাকে ধন্মের চরণে 
'্মরণাগত হইতে হয়, ইহ! প্রত্যক্ষ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়! 
দিবার জন্য কৃষ্ণ স্বহস্তে কংসের নিধন সাধন করিয়াছিলেন 
পুতন! বধ ।-_পুতনা, কংদের পরানশে প্রথর হলাহল 
যুগলস্তণে মর্দন করিয়া উকৃষ্ণকে, স্তন্যদান, করিতে, আসিল | 
অন্জর্ধামী অন্তর জীণিতে পারিয়া প্রেটমাল তাহার প্রাণাস্ত 
করিলেন । দ্ুপ্ধ--অমুত *অমৃতের পৰিবর্তে যে বিষদান 
করিতে পারে, অমুতের ছলনে গরল দিয়া, যে, সধল শিশুকে 
হতা! ফরিতে পারে, তাহার মত মহাপাতকপ্রাণ দ্বিতীয় আর 
নাই। সংসারে এরূপ জীৰনের অস্তিত্ব মহা অনর্থের মূল। এই 
মহা নীতির সমর্থন জন্য, এই উপদেশবাক্য জগতে অক্ষয় ূ 
রাখিবার, জন্য বাক্ষপী পুভনার প্রাণ হনন হইল। পুন 
হত্যার, রূপক ভেদে, আর একটাী বৃহন্ত যথা;_ক্ত্রীলোকফেন্‌ 
গর্ভবতী অবস্থাতেই স্তনে ছুষ্ধের সঞ্চার হয়, প্রসবের পুর্বে 
চর্ভাবস্থায় এই স্তন বিষবৎ্ ত্যঙ্গয । এ অবস্থায়, এই ছুগ্ধ ফোন 
শিশুকে পান করাইলে শিশুর ধাতুতে ঘোর পীড়াদারক হয় 
ক্ষন কখনও ইহাতে সাংঘাতিক পীড়া উৎপন্ন হয়। সরল 
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শিশু অমৃত ভ্রমে বিষপান করিয়! অকালে প্রাণ পরিত্যাগ 
কবে। যাহাতে গর্ভাবস্থার স্তন্পানে শিশুর জীবন বিপন্ন 
না হয়, পুতনাহত্যার চিত্রে দেই মহানীতি-- অন্তর্নিহিত । 
কষ্টের রাসলীলা ।-_রাপলীলা বহুবিস্তৃত এবং মহা- 

নীতিপ্রদ। ইহার অন্তর্নিহিত উপদেশ মালা সঙ্কপরনে সমর্থ 
হইলে বহুশিক্ষ। প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। 

স্থল দেহে মুর্তিপরিগ্রহ করিয়া, লৌকিক ভাবে করত ব্যের 
বিকাশ করা পরমাস্মার এক মাত্র ধন । কৃষ্ণ অবতারাত্বে স্থূল 
দেহ ধরিয়া কোনই অলৌকিক কার্ধ্য করেন নাই, লৌকিক 
আচারে সাধারণ, মন্ুষ্যব্যবহারে, তিনি সর্বত্র স্বকার্ধ্য সাধন 
ও উদ্দেশ্তা প্রতিপালন করিয়াছেন, যাহ! মন্ুষ্যুবুদ্ধিনাধ্য, যাহ] 
মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্ষমতার আয়ত্ব সেই ভাবেই তাহার মকল 
সপ্ত হইছে 


লোকবন্তু লীলা কৈবল্যস্য। 
বেদীস্ত | 
আত্মা সর্বগত, নিরঞ্জন ও নির্বিকার, কিন্তু মূর্তি পরিগ্রহন 

কালে তিনি প্রাকৃত মনুষ্যেব ন্যায় লীলা করিয়া থাকেন । 
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ববেজনাঅজ্ঞানসংবুত। । 
কথমেষাং ভবেম্মোক্ষ্য এতে বিষ্ণ্রচিন্তয়ঙ ॥ 
কথা প্রথয়িতুং লোকে সর্ববলোকমলামহাং । 
রাঁমায়ণাভিষাং রামো। ভূত্বা যানুষচেষ্ঠাক? ॥ 
ক্রোধিং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থ সিদ্ধয়ে। 


৮২ হরি সাধন । 


তত কামোচিতং গৃহ্ৃন্‌ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজা 


আধ্যাত রামায়ণ। 


“জ্ঞানশুন্য জনসমূহ মায়! কর্তৃক মোহিত। পরমতত্ত 
জানিবার ইহাদিগের কোঁন ক্ষমতাই নাই । ইহ্াদিগের মুক্তি 
চিন্তা! করিয়া, ভগবান হবি, রামনাম ধারণ ও মন্ুষ্যক্পপে অব- 
তারত্ব গ্রহণ কবিয়া, সর্লোকের পাপরাশি বিদূরিত করিবার, 
জন্য, মনুষ্যসাধ্য কার্ধ্যদ্বারা, লৌকিক বাবহার সিদ্ধির নিমিত্ত 
ততকাধ্যে সাধনোৌপযোগী ক্রোধ--মোহ-_কামাদি অবলপ্ধন 
করিয়া লোকসাধারণকে বশতাপন্ন করিয়াছিলেন।” কৃষ্ঝও 
এই অভেদ উদ্দেশোর সাঁধন জন্য এই ভাবে অবতীরত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে লোকশিক্ষা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তাহা মনুষ্য লোকেরই উপযোগী । সংসারধর্মশিক্ষা 
তাহার দ্বারকালীল! হইতে এবং পরমতন্থশিক্ষা তাহার ব্রজ- 
লীল! হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়| 

' অনেকে বলেন "শ্রীকৃষ্ণ যদ্দি ' হরির অবতার হইলেন, 
তবে-তিনি কি নিমিত্ত তাহার "জীবনে, জঘন্য শঙ্গাররসের 
অবতারণ। করিয়াছিলেন, এবং কি নিমিত্তই বা অবলা ব্রজ- 
বালাগণের ধর্শনাশ কারয়াছিলেন ! ধর্ম রক্ষার্থ যাহার, আগ+ 
মন, কি নিমিত্ত তিনি সতীর ধশ্ম সংহার করিলেন ?” নিষয়টী 
বিবেচ্য বটে । আমরা স্বীকার করিলাম, কৃষ্ণ গোপর্মণীকে 
প্রেমে মাতাইয়াছিলেন, স্বীকার করিলাম, কৃষ্ণ শুঙ্গার রসের 
অবতারণ! করিয়াছিলেন, এখন আমরা দেখাইৰ, সে কার্ধ্যের 
উদ্দেশ্য কিঃ কিনিমিগ্ত তিনি এতাদৃশ ধন্মবিরোধী কার্যের 
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সংঘটন করিয়াছিলেন। প্রথমবিবেচ্য কোন, স্থানে কোন, 


রসের অবস্থান| শুঙ্গারাদিরস মন্ষ্যশরীরে বিভিন্নস্থানে 
অবস্থান করে। 


শঙ্গারং শিরসি জ্ঞেরং 
ক্রোধমাজ্ঞাপুরে তথা । 
বিশুদ্ধাখ্যতভুকরুণাঁং 
হৃদি ভীষণমেব চ ॥ 
মণিপুরেহভ্ভুতং হাস্তং 
সাধিষ্ঠানে প্রকীর্তিতম 


মন্তকে শৃঙ্গার-_ভ্রমৃধ্যে রৌদ্র--ক্ঠে করুণ_-জদয়ে তয়া- 
নক-_নাভিতে অন্ভুত এবং লিঙ্গে হাস্যরসের অবস্থান । এই 
ষড়রসের যেষেত্হান নির্দেশিত হইল, তাহার মধ্যে শুঙ্গাৰ 
রসের্ই অবস্থান--শ্রেশ্স্থানে (মস্তক )। শূঙ্গার রসের ভাবে 
নাম-্ষ্ধুব। মধুর সর্ধসিদ্ধিহচক । শাস্ত্রে মধুর ভাবে 
উপাপনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত। শান্তদাস্তাঁদি পঞ্চভাবে, উপ- 
সনাবিধিও পঞ্প্রকার। শাস্তভাবে_্রকান্তিকী নিষ্ঠা, 
'দাস্যভাবে-_সেবা, সধ্যভাঁবে--সমতা, বাৎসল্যভাবে--স্রে, 
এবং মধুরভাবে-_ আত্মদান বিহিত । শ্রীকৃষ্ণ আঁত্মদান ব1 
পরমাত্মায় জীবাত্ম্যায় সম্্রীলন এই শ্ঙ্গাররসের একমাত্র 
তাৎপর্য । জীবাত্মার পরমায্মায় পম্মীলনেই তন্ময়ত্ব। যিশি 
তন্মর-_তিনিই মুক্ত) এক্সণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন, শৃষ্গা 
রসের আাস্তরিণ ভাব কত দূর উচ্ধ। 
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তত্বশাস্ত্রে, অনসথয়া, ক্ষমা, অহিংসা, শাস্তি, দয়া, ধূতি, মেধ!, 
ও তুষ্টি এই আটটী গুণজ্ঞানশক্তির সখী বলিয়! বর্ণিত হই. 
যাছে। রাধিকারও বৃন্দা, বিপথা, ললিতা ও চিত্রা ইত্যাদি 
অষ্ট সী বর্ণিত। বৃন্দা,-রাধা কুকের যুগলমীলনেব জন্যই 
সর্বদা ব্যস্ত, স্বয়ং ভ্রমেও একদিন কৃঞ্চের সন্ীলন প্রত্যাশা 
করেন নাই-_পাঠক, এই বুন্দাই--অনস্রা (যাহারঅন্তরে 
হুয়া অর্থাৎ ঈর্ধযাদেষের লেসও নাই )1 আব ধিসখা-_ 
রাধিকা কৃষ্ণের ব্যবহারে যেখানেই ক্রুদ্ধ হইতেছেন, সে 
থনেই , বিসখা, কৃঞ্চকে ক্ষমা! কবিবার জল্যই বাধিকাঁকে 
অনবরত” পবামর্শ দিতেছেন। 'পাঠক ! এই বিসখাই ক্ষমা 
(যাহাব অন্তরে পরক্কত অপরাধের সন্বান্থভূত হয না)। বাধ! 
পবাশক্তি ; চক্ত্রাবলী--অপরাশক্তি। তন্শাস্ত্রোন্ত এই জ্ঞান- 
শক্তির বিরোধাত্মিক! অবিদাশক্তিব, অশান্তি, অস্যা, হিংস। 
গ্রতৃতি সী বর্ণিত হইয়/ছে। চন্দ্রাবলীব চন্ত্রাবতী, মধুমতী, 
সুন্দরী প্রভৃতি সঘীগণ অভিন্নকল্প তাহাই মাক । পবাশক্তি 
সর্বদাই ব্রহ্ষে সম্মীলিতা, অপরা, কদাচিৎ তৎপদলাভে অধি 
কারিণী। পরাশক্তিত্বরূপিণী রাধিকা পরত্রহ্ম শ্বব্ধূপ শ্রাকৃফে 
নিরস্তব সম্মিলিত), অপরাশক্তি চত্দাবলী কদাচিৎ সম্মীলিতা। 
রুষ্ণ কামরিপুর বাসন! পুর্ণ করেন না;--তিনি সকলের কামনা 
পুর্ণ করেন। 

ব্র্বলীল1_মায়ামোহের মুকুব স্ববপ, আদর্শ এরন্ত্র- 
জালিক ক্রীড়। মাত্র ।_বলরাষ--হলাযুধর! বা সংকধগ। কর্ষণই 
জীবের প্রাণ। অগ্রে স্ষ্টি-_পরে পালন, ক্ষষ্টি হইলেও পালন 
ব্যতিত জীবের জীবন থাকে না; কৃষ্ণ অষ্টা_বলরাম পাতা? 
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ভাই, উভয়ে ভ্রাডৃভাব । প্রীদাসাদি সখাগথ সমধমাদিয়' সাধন । 
উদ্ধৰ ও অক্কু প্রভৃতি অশিমাদি ইষ্থর্থ স্বরূপ । কেশীকংশারি 
ছম্প্রবৃত্তির প্রতিকৃতি । মাধ়াত্বঞজা, পুতনা নিকৃতি। যশোদা 
ধবপী। দেবকী রা বন্ুদেব আকাঙ্। ও উদ্দোগ । হন্ছি 
ধন্ময় £ ধর্শসংগ্রহে যে কিন আকাঙ্খা! কিরূপ 'উদ্োাগের 
প্রয়োজন, দেবকী বস্থুদেবের কার্ধ্যই তাহার স্বর্ধপ নিদর্শন | 
বলাঁনবধ --্বল অর্থে বীধা, আপন অর্থে আশ্রয়, 
যাহা বীর্যের আশ্রয় স্ববীপ, তাহাই বলাসন। আঘুর্ষেদ শীাহু- 
সারে কফ- বীর্যের জনক। উগ্রতাঁয় +কফের ফাঁস; সেই 
কফ হইতে বীর্যেব উৎ্পত্তি। বীধ্য, পরমতত্ব লাভের 
বিষমশক্র । দৈহিকবীধধ্য দমিত না হইলে পারমার্থিক ধর্মবীধ্য 
লাভে সমর্থ হওয়া যাঁয় না। বীর্যেব স্থান পিঙ্গলা। বীর্ধ্য 
পিঙ্গল। নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে দোঁষিত অর্থাৎ 
নিগৃহিত করে। যাহারা ধর্জ্ঞানহীন, তাহারা পিঙ্গলার নিগ্রহ' 
তুচ্ছ ভাবিয়া,প্বীধ্যের বীধ্য দর্শনে মোহিত হইয়! তাহারই অঙ্গু- 
ধ্যানে জীবন যাঁপন করে, আর বাঁহারা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধূ, 
তাহার! ও বীর্ষ্যের জনক বলাঁষনকে (ফকে ) রমনক পর্বতে 
নিক্ষেপ করেন, অর্থাৎ পাপাত্মাগপের হৃদর়রূপ রমনব পর্বে 
ব্লাদনরূপী বীর্ধ্য সমুৎ্পাদক কফকে নিক্ষেপ করেন । বীর্য্য 
তাহাদের নিকট হুতবীর্ধ্য। বলাসন-ক্। কফের আশ্রয়, 
স্থল বমনক পর্বত--অসাধুক্বময় ৷ কালীয়হ্দ সধুহদয়, পি্লাঁ 
মুনা! পরমাত্মা_-্কষ্চ। ইহাই কালীয়দমনের ভিত্তি।. পরই 


রূপক, পাঠকগণ অল্পমাত্র চেষ্টায় বুঝিতে সমর্থ হইবেন সন 
নাই ৮. 


৮৩৬ হয়ি দাধন। 


পরমাত্মা, যোগমায়াকে আশ্রয্ন করিয়া প্রতিনিয়ত রাস- 
লীলাক়্, রত রহিয়াছেন। রা্িকা--যোগমায়া, কৃষ্ণ--পরমায্মা | 
জীবদেহের সহস্্দলপদ্ম গোলক ধাম । পরমাত্মা' সেই পল্মদলে 
সমাদীন হইয়? নিত্য রাসলীলায় নিমগ্ন । বৃর্টীবন ধামঃ গোলক 
মলের অন্ূপ শিরঃস্থিত অধোমুখ সহআ্রদলের কমলাক্ষ্য 

"সহজ্রপত্রকমলং ধ্যেয়ং মঘুরমণ্ডলং ৷” 
পদ্মপুরীণযূ । 

মাথুরঞ& মণ্ডলকে সহত্রদলরূপে চিন্তা করিবে ॥। শিরঃস্থিত 
অধোমুখকীপন্মের দ্টসমৃহও অধোমুখ, এই অন্যই বৃন্দাবনেরর 
তরুণ অধোম্বুখ বলিয়! বর্ণিত । 

বরহ্গরন্ধস্থ উদ্ধমুখ কমলের অভ্যন্তরে যেমন সার, অপাক্ষ 
প্রভৃতি দ্বাদশ দল বর্তমান, তদ্ধপ বৃন্দাবন মধ্যেও শীরুষ্ণা 
সনে দ্বা্শদলের উল্লেখ দেখিতে পাই । 
“্রহ্ষরন্েলরসীরুহোদরে নিত্যলগ্রমদাতমদ্ভূতং 
কুণুলীবিবরকাস্তমডিত দ্বাদশীর্থদরসীরুহংভজে ॥” 

কৃষ্ণ এবং বিষ্ুতে বিন্দরমাত্র প্রভেদ নাই । এ বিষয় বিস্ুব 
ধ্াঁনমর্দ্ম দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। 


ধ্যেয়ঃ স্বধ। দবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী, 
নারায়ণ সরমিজসন সম্নিবিষঃ, 
কেয়ুরবান্‌ কণককুণ্ডলবান্‌ কিরীনী 
হারী হিরপগ্নয়বপুর্ধতশঙ্মচক্রঃ। 
আবিতৃ-হরধ্য। সবিভূমণ্ডল অর্থে হু্যমণল। যিনি-র্ 
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স্রগুলের মধ্যবর্তী, পদন্মে আমীন, কেঁযুব, কুগুল, কিববীটা ও হার 
দাবা শৌভিত, বিঁনি শঙ্খচক্রধাবী ও সুবর্ণময়বপু, সেই নারা- 
ঘণকে সর্বদ গ্যান কর। 
কৃষ্য সর্বত্রগা নাবায়ণ সেই কুর্যযমশুলের মধ্যবস্তাঁ। 
নারীয়ণ--শব শব্দে শোক, আব অয়ন শবে আশ্রয়, 
ধিনি সর্ব লোকের আশ্রয়, ডিনি নাব্বায়ণ । 


সরসিজাসন-_দঘসিজ__পগ্ম ? আলীন-স্থিত। পদ্ম 
সন্বগুণ, তিনি সেই সত্বগুণে আনীন । সত্বগুণ তাঁহারঅবলগ্থন, 
আবাব সত্বগুণের আশ্রষ স্থলও কেবল মাত্র তিনি& 

কেয়ুরবাঁন্‌-কেযুব শবসমুৎপাদন আকাশ স্বরূপ, 
আকাশ সর্বব্যাপী তাই সর্বব্যাপী হবি--কেযূর বাঁন.। 

কণককুণগুলবাঁন্‌_-_কুণ্ডল ছইটা। প্রবত্তিও নিবৃত্ত 


মার্গীনুসারী ভাবদ্ধধই কুগুল শববাচ্য। প্রবৃত্তি ও নিবু্ত 
এই দ্বিবধজপবরূপ কুগুলত্বয় তীভাব শ্রুতি মূলে সংযুক্ত 
কিরীটী__বাছচু জাপক | বিষু-অগতপালক জগ- 
দ্বাধিপতি, সেই জন্য কিবাটা তীহাব মন্তকে। 
হাঁরী-_ হারধারী। প্রক্কৃতির শ্রেষ্ঠ স্থপ্রবৃত্তি সমূহ 
একত্রে গ্রথিত এবং মধ্যে ধর্মরূপ কৌন্তভে*নুশোভিত বন্রহার 
তাহার কণে। 


হিরণ্য় বপু---বিশ্বস্তরদ্বপ । 


শাঙ-জলতক জ্ঞাপক। 
চাক্র_মাক়াচক্র ৷ যে চক্রে এই জগত সংসার পরিচালিত 
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হইতেছে, বে চক্র হইতে সৃষ্টি, স্কিতি, গুণর ও পাপ পুণ্যের 
দপুরফার হইতেছে, এ (সই মহামায়া চক্র । চক্রধারী এই 
চক্র ধারণ করিয়। সংসার কার্য নির্বাহ করিতেছ্ছন। 

কঃ মুর্লীধারী | সেই মধুর বংশীরবে স্্পিনীগণ মোহিত, 
সে মন প্রাণ বিষুদ্ধকারী রবে অহার! উন্মত্তা--মাত্মহার! | যে 
মায়াপাশে এই জগত সম্বন্ধ, যে মায়ায় এই ব্রহ্ষাওচক্র ঘুরিতেঞ্ছে, 
সেই মায়! এই .বংশীধ্বনী। মায়া না থাকিলে সংসার থাকে 
না।* যার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়!, মায়ার ভীবণ পাশে 
বন্ধ হইয়া, জীব দিবারজনী সংসারচক্রে বিঘূর্ণিত ও সর্বদা 
উন্মত্ত । খ্বরকে মায়াদানে, জীব স্বর্মনুখ অনুভব করে, পরের 
সায়া জীর আত্মবিস্থৃত হইয়া সেই মায়াবীর চরণে ম্মরণ গ্রহণ 
করে। প্রেম, ন্বেহ, মমতা ও ভাঁলবান। সকলই মায্বাপ্রস্থত । 
প্রেমের জন্য জীব নিরন্তব ব্যাকুল । স্নেহ পাইতে স্নেহ করিকঝে 
ীব বড়ই তৎপর । ভালবাসার অন্য সকলেই উন্মত্ত, ভালবাসা 
না থাকিলে, ভালবাসা না পাইলে কে না যৃত্যু কামনা করে £ 
ভালবাসায় জীব সংসারের সকল যন্ত্রণায় সকল জালা য় খান্তিসুখ 
অনুভব করে। সকলের মল মায়া! স্ষষ্টি রক্ষার জন্য হগত 
মানায় বিজড়িত। আহরি ম্য়ায় সকলকে বদ্ধ করিয়া সংসার 
কাধা সাধন করিতেছেন, জগত বংলার রক্ষার জন্য মাগ্াই 
হবির অন্যতম প্রধান লাধন। 
' সংসার মায়াশূন্য হইলে স্ষ্টি কতক্ষণ থাকে ? মায়া" 
শূন্য হুইয়া বাঁচিতে কে চাহে ? ধাহার সায়! আছে, সংসাঁর 
কাহার সন্মুথে পবিদ্রতার রাজ্য! তাহার সন্গুখে নিতা। 


ক্যা বিরাজমান! তিবি পরে পরে থত্বেত নব অন, 


চে 
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মূর্তিদেখিতে পাঁন। কৌমুদীর মধুর হাসি, অজ্ঞান শিশুৰ 
'অমৃত শিশ্তনী হাস্য, ্যোতক্নাধবূল নিশীথে বাসস্তীসমীরণে 
দোছালামান, 'কুস্থমরাজী, বর্কদ! তাহার চক্ষুর সম্মুখে । 
অন্তরে বাহিরে স্তর তিনি সংসারের পবিভ্রমুর্ি দেখিভে 
পান। আরে যিনি মায়াবিরাহিত, প্রেম, লেহ, ভালবাসা 
ধাঁহার অন্তরে শ্পান পায় নাই, তাছাষ নিকট সংসার মক” 
ভূমি। লোকবিদগ্ধকারী ৃধ্যের উত্তাপ, প্রীগান্তকাবী 
মক্ভূমির উত্তপ্তবাঁলুকা, কক্কালসার পার্ধিববস্তৎ তাহার 
চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাপিত হইয়া তাহাকে ভীষণ আকুল কৰিষাঁ 
তুলে। সংসারে তাহার অস্তিত্ব কোনও কার্যকর হয় না। তানি 
সষ্টির মধ পড়িয়া স্থষ্টির বাহিরে থাকেন। আর, প্রেমিক 
যে জন, জীবন অনস্ত হইলেও তাহার স্থথতৃষ্ত কুবাঁয় না," 
সারে অশ্রদ্ধা জন্মে না, তাহার আশা অপরিসীম, ইচ্ছা 
অনন্ত,-সংসারবাসে তাহাব স্পৃহা! নিতাস্ত বলবতী । দংসাবের 
সারবস্তা-__স্ফরটকভর্শর হৃষ্টিক্ষার প্রধান সাধন, তাহারই 
জীবনে? স্থভরাঁং, মায়াই বিশ্ব সংসারের রক্ষাবন্ধনী শ্বরূপ। 

মায়াভে প্রবৃভি, প্রবৃভিতে নিবৃত্তি__নিবৃত্তিতে নির্বাণ | 
এই নির্বাণই জীবের জীবনের প্রধান লক্ষ্য--সাধক জনের 
সাধনার ধন। জীবকে এই প্রবৃতিতে 'মাতাইয়া, বিশ্বসংসার 
পালন ও ভক্তের শি জন্যই, নিরঞ্জন হরি মোহনযুরলীধারী 
হইয়্াছেন। মারাক্ধপ বংশীধ্বনী করিয়াই, কুচ বংশীধারী ! 
পাঠক স্পৃষ্টই বুঝিবেন। 

আর এক কথা-_কৃঞ্চ সর্কপ্রে্ঠ বাহ্মণ জাতি পরিহার করিয়া 
গোগকুলে কি জল্ট ছন্ম গ্রহণু করিলেন ? ধর্ম ত্রাঙ্মণেরই নগাক 
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আশ্রিত। ধর্মরক্ষাস্ধার্থিকের রক্ষা বাহার এখন লগ? 
তিনি ধর্্ময় ব্রাঙ্গণজ্জাতি উপেক্ষা "করিয়া, গোপকুলে কি 
ছন্য আবিভূতি হইলেন ? বেদবিদ্যাপারদর্শী, সর্কজ্ঞানদর্শ, 
সর্কজাতিশ্রেট-ত্রান্ণ। তবে ব্রাঙ্মণেতরট জাতিতে কৃঞ্চের 
জন্ম কি জন্য? তছুত্তরে বন্ব্ এই যে কঞ্চষে বংশে 
সম্তূত হন, তাহা আধুনিক গোক়্ালাজাতি প্রতিপাদক্ষ গোপ 
নহে। গুপ, ধাতু রক্ষণে। যাহারা ধর্মরক্ষা করেন, ধন্ম 
ধাহাঁদিগের রক্ষিত-_তাহারাই গোঁপ। আর কৃষ্ণ ও এই গোয়া- 
লার ঘরে গোপাল (রাখাল ) ছিলেন না। গো--পৃথিবী, পাল 
পালন কতা জগত্তকে যিনি পালন করেন, তিনিই গোপাল। 
কুষ্ যে পু্ণবহ্ধ, তাহাতে ধিনি সন্দেহ করেন, তিনি এ 
গভীরতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিত কথনই সমর্থ হইবেন না। 
শ্রীমন্ভাগবত্তের উত্তি-_ ূ 
এতে চাঁংশ কলাপুংস ক্ুষস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং । 
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকে ম্বড়য়ন্তি স্রুগে যুগে? 
ধর্মজগতে অরাজকত্ব দেখিলেই ৩নি তৎ্পরিত্রাণ জন্য 
(ুগে যুগে অবভাবন্ধ গ্রহণ করেন । | 
গোবদ্ধনধারণ- অন্য কিছুই নয়; রূপকে ধবাধারণ 
নাত্র। কৃষ্ণের পরামর্ষে গোপগণ গিরিষজ্ত সমাপন করিলে, দেব-' 
ফাক উতর, সংব্র্জকাদি যেয়গগকে আহ্কাস, করিয়। কছিকেন 
£মেধগণ ! ষদি তোমাদিগের রাঁজভক্কি থাঁকে, আমার প্রি 
কারের অনুষ্ঠান যদ্দি তোমাদিগের অভিপ্রেন্ভ হয়, তাহ! 
ইইদে আমি যাহা কষহিতেছি, শ্রবণ কর নন্দ প্রভৃতি কৃ" 
পরয়ণ ৫গাপগণ, বৃন্াবনের ' উত্সবে আমাফে অবহেলা 
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করিয়াছে। গিরিধজ্তে আমি আহৃতি পাইনাই, অভএব তাহা- 
দের জীধনশ্বরপ গোধনে বঞ্চিত করিয়া+ আমি তাহাদিগকে 
হতজীবন করিব। সপ্তরাজ্ব্যাপী ভীষণ ঝটিকা বৃষ্টি বার 
বন্দাবনস্ক সমন্ত জলৌধন বিনাশ কর। আমিও বঞ্জকর হইয়া 
প্ররাবতারোহণে সত্বর তোমীদের নিকট উপস্থিত হইব । 
প্রচণ্ড বঞ্চাবাধুর সহিত ভীষণবর্ষণ করিয়া যাহাতে ধেহুগণ 
ঈত্বর সবৎস্যে নিহত হয়, তাহার বিধান কর1% 

মেষগণ ইন্দ্রের অগুজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া কাধ্যক্ষেতে 
াবতরণ করিল। পর্রবতাকাব, কৃষ্ণমেঘদালে. "আকাশমগুল 
লমাচ্ছাদিত হইয়| প্রলয়ৌপম দৃশ্যে ব্রজ গোপগণকে ভীত 
করিয়া তুলিল । অনবরত মৃষলধারায় ঝঞ্চা--বৃষ্টি, তদুপরি ইন্দ্রের 
বজ নির্ধঘোষ যুগপৎ গোপগণেধ শ্রতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা" 
রর্দিগকে বিবঘ সমাকুল করিযা তুালিল। বহ্স্যগণ নিতাস্ত ভীত 
এবং অনন্যোপার হইয়। জননীব প্রতি সভয়নেজে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল । ঘন ঘন বিছ্যতের দৃষ্টিবি্রমকারী আলোকে 
গোপত্রজের চক্ষু ঝলসিত হইয়! গেল। গোপগণ নিতান্ত বিপরন 
ছইয়। কৃষ্ণের দিকট উপস্থিত হইল, তটন্ক হইয়] কহিল? “ছে 
দামোদর ! আমাদিগকে পরিত্রাণ কর”। কুষ্চ গোপগণকে 
আকুলিত হইতে দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করত প্রজ্পুরীর 
প্রান্তবন্তী গোঁবদ্ধনপর্বত উত্তোলন পূর্বক করাগুলিঘার 
প্লারণ করিলেন | 'ব্রজবানীগণ সপরিবারে ধেস্ুবৎস্য সহিত 
তঙ্নিয়ে আশ্রয্প পাইনা! ভীষণ ছর্ষোগ ঝঞ্ধাবৃষ্টি হইতে সংরক্ষিত 
হইল । সকলে বিশ্ময়--স্তক্তিত হদদ্ধে কৃষ্ণকে একবাকো লাধুরাদ 
প্রদান করিতে লাগিল। 
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ইজ্জ ভীহাঁর পমুদায় চেষ্টা, রিফল হইতে দেঁথিয়া বিষম 
বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি নন্মবননানেয় নিকট গমন 
করিয়া কহিলেন “হে কৃষ্চ! আপনার কাঁধ্য দেখিয়া আমি 
মুগপৎ্ ভীত ও বিস্মিত হুইয়াছি। আপন্সি মন্গষ্যুদেহ ধারণ 
করিয়াও রোষাবিষ্ট হৃদয়েও যে স্বীয় পূর্ণতা গোপন করিয়াছেন, 
ইহ! অপেক্ষা মহত আর কি হইতে পাপ্পে? আপনি যে দেব- 
কার্ধ্য সাধনার্থ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন, যে কাধ্য ভার 
লইয়া! আ্বচারত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, দ্রেবভাগ্যে তাহ। যে স্ুসিদ্ধ 
হইবে, আঙ্গি' তাহ! আপনি প্রকারান্তরে জানাইয়া দিলেন। 
আপনি যে বিশ্বচক্রের মুলচত্তী, চক্র করিয়া সমগ্র সুরনর- 
বর্গেষ ইষ্ট, বিশিষ্ট উপায়ে রক্ষা করিতেছেন, আপনার বর্তমান 
ক্ষার্যে তাহার প্রত্যক্ষ অন্যতম উদাহরণ প্রাপ্ত হইলাম। 
আপনি পরাৎ্পর পূর্ণত্রহ্ম, জ্ঞানান্ধের প্রগল্ভত। মাঁঞ্জনা করি* 
বেন। শর্ট, পাতা, সংছন্তী, সকলই আপনি, আপনার চরণে 
কেটাকোটী নমস্কার ।” এই বলিয়! দেবরাজ .ইক কৃষ্ণকে 
শ্রপসন করিয়। তথা হইতে প্রস্থান ক্রিলেন। 

এইটুকু গোবদ্ধন ধারণের এীতিহাসিক. ঘটনা । ভগবান 
ছবি, সৃষ্টির প্রান্ধাল হইতে যে যে মূর্তি ধাঁরণ কপি! জগতের 
হিতনাধন করিয়াছিলেন, কবিগণ, কৃষ্ণের পূর্ণত্ব প্রতিপাদন 
করবার জন্য, ক্কঞ্চ চরিত্রে দেই সেই. অবতারের কার্যকলাপ 
গ্রকারাস্তরে সমাবিষ্ট করিয়া অলোকন্ুলভ” ধীশক্কির পরিচম 
প্রদান করিয়াছেন। এসকল কথা যর্দি অবুমর হয়, তবে 


সপরিশৈষে বিবৃত হইবে । | 
গ্রলয় কালে জগত জলময় হইয়া যায়, গ্রবল জলতান্কানে, 
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লোঁকসমূহ নিধনপ্রাপ্ত হইয়া! থাকে। তখন জগত অনন্ত 
বারিরাশিতেই *পরিণত হয়। এইরূপে যখন মহাজলপ্লান- 
প্রলয় সমুপধ্ততি হইল, তর্থন লোক সমুহ'“হ! মধুস্দন ! হা! 
দীনবন্ধু! হ। হরি 'রক্ষাকর।” বলিয়া আসম্নধিপদে পরিত্রাখ 
প্রার্থনা করিল। ইন্র আকাশদেবতা, অনবরত মুষলধা'রে 
ভীবণবর্ষণ করিয়া কারণার্ণবে ভুগত পরিপ্লাবিত করিলেন। 
স্বলভাঁগ জলভাগের অভ্যন্তরে গ্রাবিষ্ট হইল | অনস্তরূপী ভগ- 
বান হরি তখন শ্ৃষ্টি ও ভহগণের রক্ষাঁসাধনার্থ, বিশ্বব্যাপী 
বারীরাশি হইতে ধরণী উত্তোলন কবিয়া সহত্র মস্তক পাতিয়। 
ধরণ করিলেন। জলতলে ধর! নিমগ্ন ছিল, এক্ষণে জলভাগ 
হইতে স্থলভাগ উর্ধে উদ্সিত হইল। সাধূগণ সেই উন্নর্ত ভূভাগে 
বসতি করিয়া! ছুস্তর জলভয় হইতে নিস্তাঁর প্রাপ্ত হইলেন । 
অভিনব জীবে ধরণী পুনঃ পরিপূর্ণ হইল । এই ঘটন! রূপ. 
কাকারে লিখিত ও পরিণামে ধরাধারণের পরিবর্তে গোবদ্ধন 
ধারণ হন প্রীচারিত হইগ্াছে। যে শক্তি জলভাগ হইতে 
স্থলভাঁগকে' পৃথক স্বাখিয়াছে, যেশক্ষি জগতকে" ষথা- 
সনে ধালণ কর! রাধিয়াছে. ভগবান হরির সেই শক্তির 
নাম--অনস্ত । যে শক্তি এই গ্রহনক্ষব্রসম্থলিত বিশাল জগত্ত 
অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়] বাঁখিয়াছে ; ভৌতিক সুঁটি পদার্থ 
পরম্পর1 পরম্পব সংম্পৃষ্ট ও সংফোজিত হইবার প্রত্যেক লক্ষণ 
বর্তমানেও যে শক্তি বলে ভাতা হইতে-পাইতেছেনা, সে শক্ষি 
যে নম্্, তাহাও কি আর বলিতে হইবে ? যে শক্তি স্তর সুর্ধ্য 
ও দ্গগকে সুমনূত্রে আবদ্ধ রাখিয়া চক্ষাকারে বিঘুর্ণিত 'কবি- 
ভুগছে, যে শক্ষি স্থল ও স্কুলের ব্যবধাসরপী ইয়া অনির্যটবীয় 
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'স্ষ্টিসৌকর্ধয সাধন করিতেছে, যে শক্কিচে পর্যায়ে ষউ- 
খতুব আবির্ভাব হইতৈছে। গ্রহ নক্ষত্র সবর্থ কক্ষে প্রতিনিয়ত 
নিয়মিতরূপে বিখুর্ণিত হইতেছে । সেই অতুলনীয় মহা- 
শক্তি যে অনস্ত এব অদ্বিতীয় ইহ! সর্ববাদীসন্মত । আইস 
পাঠক! এই অনন্ত অদ্বিভীষ শক্তির নিকট আমাদিগেব কষ 


শক্তিটুকু উপহার দিয়া! মহীশক্ষির চবণে প্রণত হই | মভাশক্ষির 
সাধনায় শব স্ব জীবন নিয়োজিত কবি । 

নবনীত হরণ--কষ্ণ বাল্যজীবনে নবনীত হরণ করি, 
ভেন। গোপ গোপিনীগণের বহু পরিশ্রমজাত ছুগ্ধমথিত নবনী 
কক গোপনে গ্রহণ করিতেন । এ কথার তাৎপর্য কি? পূর্বে 
বলা হইয়াছে, রক্ষার্থ গুপ্‌ ধাতু হইতে গোপগোপিনীপদ নিষ্পন্ন | 
যাহারা ধর্ম রক্ষা করেন তাহাঁবাই গোপের প্রকৃতি গোপিনী । 
ছষধস্বচ্ছ* ধার্মিক হৃদয়। সেই জন্য ধর্মনরক্ষাকারিণী গেপিনী- 
গ্রণের দ্বপ্ধরূপ ধর্মই একম্বাত্র অবলম্বন | ধর্মই ধার্শিকের প্রাণ । 
ছুপ্ধই গেপিনীগণের প্রধান সম্বল । সেই ছৃগ্ধরূণ ধার্মিক হৃদয় 
মগ্ছন করিয়া বা ধর্মালোচনা করিয়া যে নবনীত অর্থাৎ সার 
মোক্ষ ধর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় কৃষ্ণ তাছাই গ্রন্জণ করেন.__ অর্থাৎ 
কষ্চ তাহ! আপনাতে সংযুক্ত করেন | ধার্সিকাগ্রগণা। গোপিনী, 
গণের নধনীত স্বরূপ মোক্ষ ধর্ম, স্বধর্্ে সংযুক করেন । মুক্তির 
উপযোগী আস্মা আপন! হইতেই ঈশ্বরে সংযুক্ত হয়। সাধক! 
তুমি সুক্ষিজন্ত চিন্তা করিও না, মোক্ষ গথ ভাবিও না, একাশ্র-- 
মূনে ধর্্র্জন কর, স্বীয় ছৃগ্ধফেননীভ অণিত্যঙদয় মন্থন 
করিয়া স্ারবান মোক্ষলাভোপযোগী নিত্যনবনীত সঞ্চয় কর, 
ভগবান কৃঙ্চ আপ্ন! হইতে তোমার, শে নবনীত গ্রহণ করি 
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বেন; তোমার যুক্তির যথাবিধি স্থবিধান কন্ধিবেন। যুদ্ধির তার 
তাহার উপর নির্ভর কৃরিষ। নিবিষ্টমনে ধশ্মার্জন কর *মোক্ 
তাহার নিকট. তিনিই তোমার কর্মোচিত ফল প্রদান করি" 
বেন। 

অনেকে -বলেন কৃষ্তজ অবতার নহেন। তাছার হ্ছ্েষ্ট বল" 
রামই অবতার | হরির অংশই অব্তার বলিয়া অভিহিত ? 
ভুতরাং, স্বীকার কর! উচিত য়ে, কৃষ্ণ অদ্বিতীয় পূ্ণাবতার, কৃ 
ভিন্ন অন্ত সমস্ত অবতারই--অংশ। পুর্ণাবতার কৃষ্ভিন অন্ 
নাই । আমর! বলরার্মকে কৃষ্ণাবতারের স্থানে স্থাপন করিতে 
প্রস্তুত আছি । 

বলরায়--কষিযুগে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাঁল্যে গোচা* 
রূপে নিযুক্ত, যৌবনে হলধারী। এখন আর জগতের €স ভাব 
নাই। প্রকৃতির হাস্যময়ী প্রশান্তমুন্তি অন্তরিত হই তৎ+ 
পরিবর্তে ঘোর বিষাদ--মরিচিকার আশ্রয় স্থল হ্ইয়! উঠিয়াছে। 
ধরণী রক্তশ্রোতে ভাসমান] কেহ ভীবনোপার চিস্তা করে 
না, সকলেই , প্রতিদ্ন্বীর শোণিতে স্বকীয় তরবারী রঞ্জিত 
করিতে অভিলাফী। জনসাধারণ দকলেই সৈনিক শ্রেণীর 
অন্তর্নিবিষ্ট, তাহাদিগের আহার্ষেরর সংস্থান করে কে? প্লতরাং 
ক্রমশ£.আছ্ার্ধযাভাবে জীবগণের জীবন বিপন্ন হইবার উপক্রম 
হইয়া উঠিল, এই সময় বলরাম, জননী ধরণীকে কর্ষণ করিয়| 
আহার সংস্থান করিবার উপদেশ জরপাঁধারণে প্রচারিত কবি" 
বার জন্ত আবিভূতি হন। তাহার উপদেশানুসারে জগতের 
নিকৃষ্ট সপপ্রদায় হলাকর্ধণ করিয়া অচিরে প্রভূত ধমধান্যশালী 
ুষ্টুয়৷ উঠিল। প্রক্কুতি আবার হান্তময়ী হাঁলেন। বালো বধ. 


৬ হরি সাধন । 


 স্বাম-গোপাল । এই কৃষি কার্ধ্যের সুত্রপাতের সহিত এর 
গো পাঁলন আরম্ভ হইল। পুর্বে ষল্জ প্রতৃতিতে মধুপর্কের, জনয 
লোকে গোপালন করিত, এখন হইতে প্ররুত প্রস্তাবে গোঁপী ধন 
আরম্ত হইল। জগতম্থ জনগণ বলবামপ্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ 
করিয়া অচিরেঞ্ধন ধান্যযুক্ত হইয়া পরম ন্খে কাল যাপন 
করিতে নাগিল। বলরাম--কর্ষণাবতাপ্ন । তথ প্রদর্শিত পন্থ। 
তথকালে অনুস্থত না হইলে এতদিন কে এ জগতের নাম 
জনিত? কে এখন পধ্ন্ত .ধরাপৃষ্ঠে জীবিত খাঁকিতে সমর্থ 
হইত? 
বৃস্ত্রহরণ---গোপ্রিনীগণের বন্ত্রহরণ ব্যাপারে অনেকে 
রুষ্ণচরিত্রে দোষার্পণ কৰিয়! থাকেন । পবস্ত, ইহার মর্ম সম্যক্‌ 
অবধারণ করিতে পারিলে কৃষ্ণের প্রতি বস্ত্রহর্ণজনিত কলঙ্ক 
আরের্ী করিবার কোনও কারণই পরিলক্ষিত হইবে না । 
প্রথমূতঃ ইহার প্রতিহাদিক বিবরণ আলোচনা করা যাই* 
গ্তেছে। গোপিনীগণ ব্রত সমাপন করিয়া! নগ্রাবস্থার জলকেলী 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ সেই বস্ত্র অলক্ষে কুক্ষিগত করিয়া 
কদধবুক্ষে আরোহণ করেন। গোর্পি্দীগণ জবকেলী 
'সমাপক্ধজ করিয়া তীরে বন্তান্থেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিল, 
নির্দিষ্ট গ্বান হইতে বস্ত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। গোঁপীগণ 
তদ্দর্শনে ভীতা হইয়া চতুর্দিকে সন্দেহবিজড়িত নেতে দৃষ্টি- 
পাত, করি! দেখিল, কৃষ্খ বসনসমূহ অপহরণ করির! লুক্কা- 
ইত ভাবে অবস্থান করতেছেন । পরিশেষে গোগিনীগণ বস্ত- 
লাঁড়র্ধে ক্কষ্ণ সমীপে *মিনভিম্্রতি করায় ভিন তাহাদিগকে 
গুধ্যত্তৰ ফকসিতে অনুমতি কারিলেন। গোপিনীগণ: তথাবিধ 
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আচ করিলে তিনি তাহাদিগকে জতবদন পুমঃপ্রদান 
করিলেন। ইহাই বস্ত্র হরণের মূল । এক্ষণে ইহাব আভাস্তরিক 
রহস্ত নিষ্কাসন করিতে সচেষ্ট হওয়! যাইতেছে । 

এই ব্যাপারে, রূপকাকাবে যে কষেকটা বিষয়ের গ্রস্ত 
উল্লেখ আছে, তাহাব স্থুলমন্ত্ব;__-নগ্রতা--পাপ, বসন--ধর্খ, 
ক%্-পবমাস্তা, কদশ্ববক্ষ-অগন্মগুলমর মহাবৃক্ষ, স্ুধা-_- 
সব্বাচ্ছাদক, নদী--পাপের আোতম্বতী। এখন এই কথ! 
কয়েকটাব সামঞ্জন্ত কি, তাহাই দেখা যান্টক। 

ব্রত--লোকিকাচাঁবমাত্র । ঈশ্বরে ভক্তি ন থাকিলে 
ব্রতে কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়! বাৰ না। বাহে ব্রত্ান্ষ্ঠান করিয়া, 
অন্তরে যথেষ্ঠ পা্জী্ডন কব যাইতে পারে। ইহার তৃরিদৃষ্টাতত 
সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হইয! থাকে । মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি দ্বার। অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া সেই ব্রতাহষ্টান কবিলে 9 মিথ্যাপ্রতারণাজধিত পাঁপ- 
রাশি হইতে কদাচ নিস্তার প্রাপ্তির সম্ভাবন1 থাকে ন|। পরের 
স্বার্থ নষ্ট করিয়া, নিজেব স্থার্থ রন্ম। কবিয়া, পরের অহিত গার! 
নিঞ্জেব ভিত সাধন কবিয়া মুখে কেবল মাত্র “ইরি বোল? হরি-" 
বোল” বিলে কি স্বাথান্ধভার ভীষণ পরিণাম অতিক্রম করিতে 
সমর্থ হওয়1 যায় ? বাহ্িক ধর্লঞ্ণ প্রদর্শন কি পাপ নিষকাসনের 
হেত? না মেক্ষ লাভেব সেতু ? অভিষ্ট দেবে ভক্তি না থাকিলে 
ব্রতাগুষ্ঠান বৃথা | এই উপদেশ প্রদানের জন্য, গোপিনীগণ 
ব্রত সমাপন করিয়াও নগ্রশবীবে পাপনীরে ত্রীড়া করিতে 
ছিলেন । তাহারে ব্রত সমাপন,কবিয়াছেন সত্য, কিন্তু, নিত্য- 
সত্যব্রত হইতে পারেন নাই, মেই জন্য ধর্খ্বাপ পরিত্যাগ 
করিয়া! পপণহবাসে পাপদরসে ক্রীড়া করিতে ছিলেনু। 

৪ 
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ধর্ম দেহীর প্রাণ । তাহ! পরিহার করিস! পাপানুষ্ঠান করিলে, 
আরকি প্তাহার পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে ? সেই.জগ্ত 
গোপিনীগণ তীরে উঠিরা আর বসন পাইলেন না। ধশ্ব, 
তাহার আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিয়া যথায় উৎপত্ভি--তথায় শিবৃত্তি 
পাত করে । এজন্ত সব্ধর্মগ্রবর্তক কৃঞ্চে, ধর্শব্রপ বসন 
সংযুস্ত হইল। কৃষ্ণ ধন্মবসন প্রত্যাহরণ করিলেন। 
গোপিনীগুণ দেখিল, কৃষ্ণ বসন আহরণ করিয়া কাদস্ববৃক্ষে 
আবোহণ কবিয়াছেন। কদস্থ বৃগ্ষ--মহাবৃক্ষ। কদশ্ব জগতের 
অন্ুপ্ূপ! বিজ্ঞানের গভীরতত্্ব অভিনিবেশ সহকাবে পয)া- 
লোচন। করিলে উপলব্ধ হয় যে, একমাত্র কদশম্বই জগতে 
তুলনীয় । জগত গোলাকার, কাস্ব ও তড্রুপ ক্্কিদত্বের কেশর- 
গুলি জীবসজ্ঘ | কদদ্বেব উপরে ও [নস্ে চতুপ্দিকে কেশব! 
থাঁকিয়াও স্মপশিত হইতেছে না, তন্রপ নিক্মোপরে জীবসমুহ 
পৃথিতলে পদ স্থাপন কবিয়া থাকিয়াও কেহ স্থলিত হুই- 
€তছে না। পাঠক্গণ, একটা কদন্ব লইবা জগতেব সহিত 
তুলনা কবিলেহ, এই তব অনাধাসে হৃদধগ্কষম করিতে পাব- 
বেন। 

কদস্ব বৃক্ষ-_মহাবৃক্ষ। ইহাতে কোটী কোটী কদহ্বরূপী 
জগত দোছ্যুল্যমান ।বিশ্বে কতগুলি জগত-_কে নির্ণষ করিতে 
সমর্থ হয়? সেই মহাবুক্ষে কত কোটী কোটা জগত ঝুলিতেছে, 
কত ক্ষুদ্র বৃহৎ জগত নিরন্তর প্রহ্থত ও অন্তহথিত হইতেছে, 
কৃষ্ণ সেই মহাবৃক্ষে আদীন হইম্াঃ বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডের সর্বত্র পরিদর্শন 
কবিতেছেন!! 

€গাপিবীগণ, শ্বকীয় পাপন্গ্নভা উপলব্ধি করিম বিষস 
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লজ্জিত হইল; ধর্ববাস পরিহার করিয়া পাপ-নগ্রতাঁর আশ্রহ 
ভেতু, গোপিনীগণ বিষম আকুলিত হইল 7 তথন পুনরায় তাহাবর। 
ধর্মনিয়ামক শ্রীহরির নিকট ধর্দবাস প্রাপ্তির জন্য বুক্ধকরে 
প্রার্থনা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ গোপিনীগণের পাঁপ বর্জনের 
ইকান্তিকী ইচ্ছা এবং হৃদয়ের বিজ্ঞাতীয় অনুতাপ অনুভব 
কবিগ্লা নুর্যাকে প্রনন করিব'র জন্ত গোৌপিনীগণকে অন্থযতি 
প্রদান করিলেন। ্ছর্য্য--সর্বাচ্ছাদক, তমঃ নাশক, তিনি 
সর্বাতেই তামারাশি ধ্বংস কবেন । অতএব সকলেব আচাদন- 
কাবী এবং পাপতমঃ বিনাশী সুর্যোর উপাসনাই এস্লে কর্তব্য । 
গোপিলীগণ, ধাহার উপাসনায় পাপতমঃ বিনষ্ট হয়, সেই 
হুর্যযের ম্তব কাঁরলেন। এইবপ অনুষ্ঠানে ভাহাপিগেব পাপ 
রাশি ধ্বংস হইলে, কৃষ্ণ পুনরায় তাহাদিগকে ধর্মবাস প্রদান 
করিলেন। 

বন্ত্রহরণ জন্য বাহার রষ্চচবিত্রে কলঙ্কার্গণ করেন, তাহারা 
একটু বিবেচন্ধ! করিয়া! দেখুন, এই বস্ত্রহবণ ব্যাপারের রহগ্য 
কতদূর গুড়! 

এ সকল বিবেচন! করিষাও যদি তাহাণ্দগেব হৃদয় হইতে 
পর্বত্রম অপনিত না হয় এসকল তব বুঝিয়াও বদি তাহারা 
পবিত্রচরিত্ধে কলঙ্কার্পণ করেন, তবে বুঝিব, আমাদি- 
গের অদৃষ্ট নিতান্তই অগ্রসন্ন ; আমব! ধর্মতত্ আন্দিও বুঝিয়া 
উঠতে পারি না; ধর্্েব তত্ব, কবিগণের কল্পনার সহিত 
সামঞ্জগ্ত করিয়া তাহ হঈতে সত্য নিষ্কাসন করিবার ক্ষত 
আজিও আমাদিগের হয় নাই। 

অনেকে নিজ হৃদয়ের কণা গোপন রাখিয়া, তুচ্ছ তর্কের 
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আশ্র্ন গ্র€ণ করিয়। অনর্থক বাগাড়ম্ধরে বৃথ! সমঘু নষ্ট করেন। 
তাঁছাবা যে তত্ব বুঝেনৎ তাহারও নিপক্ষমত (ঘোষণ| করি 
শ্বীয় তর্কশক্তির পরিচয় প্রদান কবেন। কিন্তু ধর্ম্বতত্ব, 
তর্কের বিষন্ন নহে, ইহা! স্বত£ই হৃদয়ে উপলব্ধ হয়। 


“্ধর্মম্য তত্ব নিহিতং গুহায়াং 1” 


ধন্মতত্ব মানবের হৃদক়গুহান নিহিত; তাহার! তঘার। 
₹ষ্চচরিত্র স্যালেচন করেন ইহাই আমাদিগের এক মাত্র 
প্রার্থনা । 

কৃষ্ণকালী- পবিত্র ঘটনা--রহসোর ভাগ্ডার। একদ। 
ক₹ষ্চ রাধিকার সাঁহত কুঞ্জবিহার করিতেছেঙ্গ, এমত কালে 
মায়ান, জটালাকুটীলার পরামর্শানুসারে, অভিনারিক। রাধিকাঁকে 
মুচি শিক্ষা! দান করিবার জন্ত কুঞ্জাভিমুখে গমন করিল । 
রাঁধিক। আয়ানকে সমাগত দেখিয়! ভীতা। হইলন, এবং কৃঞ্ণকে 
এই আসন্বপদ-বার্তা নিবেদন করিধ়। ভছ্ুপাম্ব নিদ্ধীরণে বার- 
হার অনুরোধ করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণ, সেই বিপদ হইতে 
রাধিকাকে উদ্ধাব করিবার জন্য, দিব্য কাঁলীমৃত্তি ধারণ কবি- 
লেন। কৃষ্ণ, মোহন বাশীর পরিবর্তে শাণিত অপি, বনমালার 
ই[নে মুণ্ডমালা, পীতধড়ার পরিবর্তে নরকরকিস্কিণী, চদার পাঁরু- 
বর্তে দিব্য মুকুট ধারণ করি! শ্যামকাস দিব্য শ্তামাযৃন্তি ধারণ 
করিলেন । আয়ান দেখিল, রাধিকা নিভৃতে কালীপুজায় নিধুক্তা, 
তখন আযানের ক্রোধ শান্তিতে পর্যবসিত হইল। আয়ান ভরঁখত- 
ভরে জানুদেশনত করিয়া দেবীকে প্রণিপাত করিল । রার্ধিকার 
গ্রৃতি তাহার তে (ক্রাধ মঞ্জাত হইস্বাছিল, তাহা! এক্ষণে জটীলা- 
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কুটীলাব দিকে ধাবিত হইল। আয়ান, গৃহে প্রত্যাগমন কৰিযা 
জটীলাকুটালাকে বিশেষ ভত্গনা! করিল। রাধিকা এই 
আসন্নবিপদ হইতে পৰিত্রাণ পাইয়! পুলিন বিহারী শ্রীহরির 
চরণে একমনে মনঃ সংযোগ করিলেন। ঘটনা এই পধ্যস্ত, 
এখন ইহার মন্্নাবধারণে সচেষ্ট হইতে হইতেছে। 
আয়ান-- ক্রোধের বিকটমৃর্তি, জটীলা-- প্রবৃত্তি এবং কুট্টীলা-_ 
প্ররোচনা শবরূপিণী। ক্রোধের ভগিনী জটাল! কুটীলা, খপুৰ্‌ 
প্রিপোষক, এবং উত্তেজক । রাঁধিকাকে কুঞ্জবিহারে গমন 
করিতে দেখিয়! প্ররোচনা, প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হইল । প্রবৃত্তি 
ক্রোধের নিকট গিয়া কহিল"'তোমার স্তী মপরের সহিত বিচাব 
করিতে গমন করিল, আর ভুমি এখানে নিশ্চিন্ে বসিয়া আছ ?” 
প্ররোচনা কহিল ''ভাইহ ? তুমি উঠ, চল, এথনি সেই পাপিনীর 
সমুচিত শাস্তি দিবে, অব বিলম্ব করি 9 না 1” প্ররোচনা কর্তৃক 
উন্ভেছিত ভইয়! ক্রোধ প্ররোচনাকে মন্ত্রিত্ব বরণ করিল। বলিল 
'তুমি আমাব্র হিতাকাক্ষ্ষিণী, চল, ভুমি যেখানে লইয়া যাইবে 
পেই খানে যাইব 1” প্রবোচনা ভথন ক্রোধকে সঙ্গে লইয়া ঘটনা 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । যেরূপ খ্ীথল, সেইকপ কাধ্া করিল। 
সদি ক্রোধের শ্তান পাইত, তবে প্ররোচনা সহযোগে তথায় 
ক্ষোধের ষগেষ্ট কাধ্য প্রদর্শন করিত। ক্ষেত্র না পাইলে কাথা 
ভয় না। (সেখানে ক্ষেত নাই, তথান ক্রোধ সুতরাং সংযত 
ভ্লেন। আমনের কাধ ক্ষেত্রাভাৰ নিবন্ধন পরিস্ষ,ট ভষ্টনে 
পাইল না, ক্ষেত্রাভাবে প্ররোচনা ও ডন্তেদন। কার্যে কোন 
কার্যই সাধন করিতে পাইল ন।। 
কৃষ্ণ '$ কালী যে 'এক, ধিনি শৃক্তি তিনিই 'ষে পুরুষ, তাহাই 
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দর্শন করিবার জন্য কৃঞ্চ, -কালীমৃত্ডি ধারণ ক্ষবিলেন। 
প্রকৃতি পুরুষের সন্ীলন এই স্থানে কৃষ্ণ হয়ং কালী । হাহারা 
দেব দেবী পৃথক জ্ঞান করেন, তাহারা ভ্রান্ত। যখন বে কোন 
মুত্তিতে যে কোন দেবদেবী সম্মুথে দেখিবেন, সকলই সেই-- 
ভরি ।--পাঠক 1 শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর বা! গাণপত্য সকলেরই 
মূল সেই এক-হরি যদি তেদ জ্ঞান কর-তুমি ত্রান্ত। 
ধাহারা ক্রষ্তকে স্পষ্ট গোপনন্দন জ্ঞানে দ্বণা করেন, তাহাবা 
ততোধিক ভ্রান্ত । শাক্তে বৈষ্ণবে প্রভেদ নাই, যিনি শক্তি 
তিনিই বিষুঃ; তাই কৃষ্চ-_কালী। 


“রুচীনাং বৈচিত্র্যাদূজুকুটিল নানা পথজুষাং,। 
নৃুণামেকে! গম্যস্তমসি পয়মামর্ণৰ ইব ॥» 


ষষ্ঠ ভাষ। 


অতি বিস্তির্ণ অরণ্য ।--শ্ফল_ পিযাল--তমালাদি বভাখ্ধ 
বৃক্ষের শাখাপ্রশাথায় অরণ্যময় অগ্ধকারের রাজত্ব । এক ঘন- 
সন্গিবিষ্ট বুক্ষশ্েণীর মধ্যে একটা মহাতক মূলে যোগাসনে এক 
জন যোগী আসীন বুহগাছেন। প্রধূমিত ছোমব়ি 1হ্ু্বা 
প্রসাষণ করিয়া যেন অরণ্যকে গ্রাস করতে আমিতেছেঃ যোগ? 
গোলাকার অগ্নিপরিথা মধ্যে ভল্মগাত্রে সুতিচনেজে ইষই- 
চিন্তায় নিমগ্ন । সে যোগের বিরাম নাই, যোগাচার আববাম 
বসাবে চপিয়াঠছং যোগীর কামনা অসম্ভব, তাই পুর্ণ ইতে 
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এত বিলম্ব। দিনের পর দিন, ব্সরের পর বৎসর খ্ুরিয়া যায়, 
বোগীর যোগ আর ভঙ্গ হয় না, এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। 
এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইল । একদিন প্রতাতে 
বালস্থধ্য কিবণ সদৃশ দীপ্তিমান, গরলৌকিক প্রভাবিশিষ্ট চতু 
সখ এক জ্যোতিন্ময় মুদ্তিব আবির্ভাব হইল। মুষ্তির পরিধানে 
বক্ত এক্স, দেহজ্যোতি প্রদীপ্ত ুর্যাসদৃশ। তিনি সমাগত 
5ইযাঁ কহিলেন “বৎস 1 ববংবুণু 1৮ যোগী সংজ্ঞাহীন, একতান 
মনে ইষ্ট চিন্তাতেই নিমগ্ন । দ্েবমৃষ্তি পুনবায় কহিলেন “বৎস । 
বব" বৃথ1৮ তথাপি উত্তব নাই | স্পন্দশক্শূনা, নিমেষবিবহিশ 
নেত্রে যোগী তথাপি ইষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন । তাহাব হৃদষের সহি 
অভিষ্টমুক্তি বিশিষ্টূপে সংযুক্ী, সে সংযোগের বিযোগ- বভ 
হ্বোগ সাধ্য । আগন্তক পুনবপি কহিলেন “বস। ইষ্ট চিন্তায় 
বিবৃত ভইযাঁ অভিষ্ট বব প্রাথনা কব 1”এতক্ষণে যোগীর মাযোগ 
শঙ্গ ভইল। চক্ষু ভুন্মিল্ত কবিষা দেখিলেন, সম্মুখে ত্রহ্ধা। 
যোগী, পৰম ভূক্তিভবে প্রণত হইয়া কডিণলন,“কত দিন ? আব 
কত দিন, প্রভু, এইকর্প যন্ত্রনা সহ কাবব ৮” ব্রহ্মা গ্রীত হইয়া 
কাঁহলেন, “হিরণ্যকশিপু। আম্টিতোমার স্তনে পবম সন্থষ্ট হই 
যাছি। ভুমি যেবপ একাগ্রতাব সঠিত আমাব সাধনা করিষাছ, 
তাহা জগতে অতুলনীয়, এক্ষণে মনেন ক্ষোভ পবিত্যাগ কবিষা 
ইচ্ছামত বব প্রার্থনা ্ষব। আমি তোঁষাব মনস্কামনা পুন 
করিব |? হিবণ্যকশিপুত্রন্ষাব ঈদৃশ সদয় ভাব দর্শন করিষা 
সোত্স্ুক্যে কহিলেন "শ্রতু.। যদি দাসের প্রতি সদয় হটষা 
থাকেন, তাহ। হইলে এই বর প্রদান ককন যেন জগতে দেব 
দৈত্য, গন্ধর্ব, অপ্সরঃ, কিনব, নর, বাল্ব সিংহ ব্যাত্রাদি জীব 
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সকল আমাকে বিনষ্ট করিতে না প্রারে। আমি যেন ইঙ্্র, পবন 
বরুণ, পোম,দিকপালগণ, ধনাধিপতি. যম, মরুদগণ বা পন্নগগণের 
'আধিপত্যে স্থর্থরাজা উপভোগ করি । পাঁট্রশ, তোমর,* শেল, 
শল, গদী, পরশু, ভিন্দিপাস, খড়গ সায়কাঁদ 'ত্রলোকের অস্বু 
শক্সে যেন আমার শরীর বিদ্ধ নাহয়। আমি থেন জগতের 
দ্বিতীয় ষ্টার ন্যায় বিরাজ করি। জগতে আমার যেন প্রতি- 
যোগী কেহ নাথাকে। দৈত্যগণ অঙ্গত শরীরে যেন সব্দদা 
আমার পরিচর্ধ্যায় [নিযুক্ত থাকে, জ্বরা, মুত্যু যেন আমাব 

শবরণাগত এবং আমার ইচ্ছামত পরিচালিত হয়। স্বর্গ মণ্ত ও 
পাতালে যেন আমি অজেয় হইয়! অবস্থান করি । দৈত্যগণ যেন 

অজয় অক্ষয় থাকিয়। ভুবনের সর্বত্র সদ! বিচরণ করে । ৬5 
লোক পিতামহ! আমাকে অভিলধিত বর প্রদানে মনুস্কামন। 
পুর্ণ করুন । ব্রহ্ম! হিরণ্যকশিপুর এতাদৃশী প্রার্থন! শ্রবণ করিয়া 
বারপরনাই সন্ত্রাসিত হইলেন। কিয়ত্ক্রাল মৌনাবলম্বন 
থাকিয়া, বিরসব্দনে কহিলেন “বৎস ! তুমি এ ব্লাসন। পরিহার 
করিয়। অন্তবর প্রাথনা কর, আমি অবিল্ষে তাহ। প্রদান কবি- 
তছি। দৈত্যগণ কর্তৃক ধর শানিত হইলে, তাহা কদাচ স্থল 

তাবে অবস্থান করিবে ন1। আমি যে জন্য জগত ্চৃষ্টি কবিয়াছ্ি 

দ্রেত্যগণেব দ্বারা তাহ] সিদ্ধ না ভইয়' বরং অচীরে ক্ষগত ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইবে! তুমি আমার প্ুরম ৬ক্তঃ আমি তোমার সদা 
আরাধ্য----মারাধ্য দেবের অভিষ্ট বিরোধী হইয়া! বিপরিত 
বধানে কেন স্যষ্তি ধবংস করিবে ? আর তাহাতে তোমার ইষ্ট 
বাকিরূপে সম্ভবে ? তুমি অন্য ষেবর প্রার্থনা করিবে, আমি 
(প্রতিজ। করতেছি, তাহাই তোমাকে প্রদান করিব । বুস। 
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'আমার একান্ত অনুবোধ, তৃূমি এসংকল্পের বিকল্প বিধান কর।” 
ব্রহ্মার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হিরণ্যকশিপু কহিল 
এতক্ষণে বুঝিলাম, দেবগণ স্বার্থপরের চুড়ামণি, অগ্রে জানি- 
তাম না, দ্েবগণ স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ভক্তের স্বার্থ অবাধে 
নষ্ট করিতে গারেন। জানি না, লোকে কি'জন্য বুথ! দেবারা- 
ধনায় কালাতিপাঁত করে। যে নিজের শিষোর বাসনা পূর্ণ 
করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, আমি তাহার নিকট সাধনা 
প্রার্থন। করিয়! কি ভম্মে ঘ্ৃতাছুতি দিলাম? আমি নিতান্ত মু 
নির্বোধ ! নতুব! দেবারাধলায সময় নষ্ট করিব কেন?' ইচ্ছ! 
করিলে বাহুবলে আমার সকল বাননাই পূর্ণ করিতে পারিতাম । 
পিতামহ! আমি যে বর প্রার্থনা করিলাম যদি ইচ্ছা হয়, 
তক্তের বাসন! পূর্ণ করিতে য্দি তোমার ইচ্ছা] থাকে, তবে 
আমাকে ইচ্ছামত বর প্রদান কর। নতুব! শস্থানে প্রস্থান কর। 
আম বাহুবলে আয়ার বাঁদন! পুর্ণ করিতে সচেষ্ট হই--তোমর! 
আজ হইতে আমার শক্র। যথাসাধ্য প্রতিযোগীতার চেষ্টা 
কর। আমি তোমাদের শতচেষ্টা বিফলীভূত করিয়। স্বাভিঃ- 
সাধনে অগ্রসর হই। আর যদি ভোমানের প্রতিযোগীতায় 
আমার জীবনও বিদজ্জন দিতে হয়, তাহাঁও আমার পক্ষে 
শ্রেয়ঃ। যাহার বাসন পূর্ণ হয় না, যে নিজের বাসনা পূর্ণ 
করিতে অক্ষম, মৃত্যুই তাহার একমাত্র শান্তি। আমি সে 
শান্তিম্থখ উপভোগ করিতে কুস্তিত নতি 1, 

ছিরণ্যকশিপুর ঞ্এইরূপ দৃঢ় প্রণ্তজ্ঞা দর্শনে, ব্রহ্মা কহিলেন 
“বৎস ! হুঃখিত হইও না তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই 
প্রদান করিলাম, এক্ষণে আমার আজ! শিরোধার্ধ্য করিয়া এই 
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চঙ্কর তপঃকাধ্য পরিহার করিয়। শ্বরাজ্ো প্রত্যাগঘন কর |” 
শরহ্ধা অন্তর্থিত হইলেন । দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু৪ অভিষ্ট 
বষষে সিদ্ধি লাভ করিয়া হষ্টান্তঃকরণে স্বরাজ প্রত্াাঁ- 
করিলেন। 


্‌ 

স্রগবাজো ভীষণ বিপ্লব উপস্থিভ। দেবরাঙ্গ সিস্হাসনচ্যুত | 
বৈজয়স্তী হতশ্রী। যে নন্দনে নিত্য জ্যোতস্া বিরাজিত, আদি 
তথাষ অন্ধকারেব রাজত্ব, যে স্বর্গ মন্দাবসৌরভে প্রতি নিয়ত 
স্থুরভ্ভিত, তথায় ভীষণ ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ বিশেষে পরিপৃণ । 
যথায় মেনকা রম্ত! ও উর্বশী প্রভৃতি চিরযৌবন। বিদ্যাধরীগণের 
কালকে ও নধুর নাজিরিব্বাদি ধ্বনিত হইত; তখাঁর এখনা টা 
গণের শ্রবণভৈরব রবে দিবারজনী শব্দিত, দে্ববনদী মন্দাকিনীর ও 
আর সে ভাব নাই, সেই প্রাণ মন মুগ্ধকারী_হিরোল, সেই 
স্বচ্ছ সলীলে স্বর্ণ মৃণালে রক্বাজীব, সে সকলের কিছুই নাই। 
অমরাবতী ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ । মধ্যে মধ্যে কি এক প্রকার 
বিভীষিকাময়ী অস্পষ্ট নীলালোক উদ্ভাসিত হওয়াতে অমরাবতী 
আরও বিভীষিকাময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। দিবা রজনীর 
'কোঁন প্রার্থক্য নাই | চক্র স্থগ্া নিশ্রাভ। দেবগণ সর্ববিভবে 
'সর্বতোভাবে অধিকারশূন্য । শীনমুখে 'দধগণ বিষাদদিত অন্তরে 
গির্িগহ্বরে লুকায়িত ! সেই শোঁচনীয় দশ অবলোকনে পাষা- 
ণও বিগলিত হয়। 

এক অতি বিস্তীর্ণ অরণ্যে, শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়। দৈত্য- 
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[বিতাভিত দেবেন্দ্র, বামগণ্ডে কবতল স্থাপন পূর্বক গভীর চিস্তাষ 
শিমগ্র। - দৈত্যভয়ভীত দেবগণ শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে, উপস্থিত- 
বিপদের প্রতিবিধানার্থ চ্িস্তিত । উপায় উদ্ভাবিত হইল--দেবগণ 
হন্দকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করত 
'ৈত্যগণেক অত্যাচা ও দেবগণের ছুর্দশাব সবিস্তার বর্ণন করি- 
পেন । ব্রদ্ধা, দৈত্যগণের অত্যাচাব ও স্বর্গরাজ্য অধিকার বার্থা 
আন্ুপুর্থিক শ্রবণ করিয়া যাঁব পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, 
নতাস্ত ক্ষুন্নমনে-কহিলেন, “দেবগণ । আমিই এই অনথের মুল 
কাবণ। আমাব জন্যই তোমাদিগেৰ এ হুর্দশ1 | পবন্ত এ ছুর্দিশাৰ 
দুরীকবণ আমাব সাধ্যাতীত। এক্ষণে উতৎ্কগ পরিহার করিয়! 
তোমা বৈকুণ্ঠে বিুব নিকট গমন 'কব। তিনিই তোমাদিগেৰ 
সকল বিপদের শান্তি বিধান করিবেন! তোমরা চিস্তিত হইও 
ন' নিশ্চিন্তে আমাব পরামশেক অন্ুসবণ কর, অচিরেই 
১হামবা নিবাপদ হইবে ।” দেবগণ, ব্রহ্মাব বাক্যান্থুলাবে বিষ 
সমীপ গমন-ও উপস্থিত-বিপদ বাত্ত1 জ্ঞাপন কবিলে, তিনি 
দেবগণকে আশ্বস্ত কবিরা বিদায় কবিলেন। এবং তাঙ্থাদিগেব 
পদ নবাকবণ কধিবাব জন্য যথা বিধি উপায় নিগ্তঃ করিতে 
পাগিলেন। 
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৩ 


দৈত্যপুরী আজি আনন্দকোলাহলে পণ | চহুর্দিকে বাদদিত্র 
ধ্বনি হইতেছে, দৈত্যকামিনীগণ বহুবিধ মাঞ্গলিক কার্ধ্যে রত 
হইয়াছে ।, দৈত্যরাজের আদেশানুসার়ে দৈত্যগণ মুক্তহস্তে 
বিতরণ কাধ্যে ব্যাপৃত। অভ্যাগত, আগন্তক ও আত্মীয়গণ্বে 
কোলাহলে রাজপুরী পরিপূর্ণ । ভীমমৃষ্ঠি দৈত্যগণ দেবগণকে 
বিত্রাসিত ফরিয়। বিবিধাযুধ হস্তে ইতস্ততঃ পর্যবেক্ষণ করি 
বেড়াইতেছে। হিবণ্যকশিপুর আনন্দের সীমা নাই। আরজ 
মহারাজের একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অন্গজ্যোতিতে 
কুমার সুতিকাগাঁর পুর্ণ করিব। ধাত্রী অস্কে ক্রীড়াকরিতেছে। 
মহাপা আনন্দে অধীর হইয়া মহিষী ও কুমারের ভূয়সী প্রশংসা” 
বাদ রুরিতেছেন। 
কুমার দিন দিন চক্দ্রকলার ন্যায় বর্ধিত হইয়! অঙ্গজ্যোতিতে 
দৈত্যবংশের আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন । ষষ্ট মাস অতীত 
হইলে কুমারের নামকরণ হইল। কুমার প্রসৃত হইলে মহা- 
বাজের বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল, এজন্য কুমারের নাম প্রহলাদ 
রাথা হইল। প্রহলাদ ভ্রাতাগণের সহিত দৈত্যরাক্ষ্যের নিভৃত 
প্রদেশে ক্রীড়া করিদ্বা বেড়াইতে লাঁগলেন। 
'হরণ্যকশিপু, গ্রহনাদের বয়স, বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী হই- 
“য়াছে দেখিয়া, ষগুমরকনামধেয় রাজপণ্ডিতয়েব হস্তে কুমারের 
[ব্দা!শিক্ষার ভারার্পণ করিলেন। পপি শ্রেষ্ঠ শুক্রচাষ্য নন্দন 
ষগডামক বিদ্যায় দ্বৈপায়ন তুল্য? শিক্ষাকল্পব্যাকরণজ্যো ভিষ 
গুহাত সব্ধ শীল্তবিষয়ে উভয়েই পিতার অন্ক্ধপ ছিলেন । 
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সেই পরমপণ্ডিত শিক্ষকত্বয় গ্রহলাদের শিক্ষাভাঁর প্রাপ্ত 
তইলেন। প্রহলাদ, শিক্ষার্থী বালকগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া নানা 
শান্তর অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন যগামর্ক প্রহলাদকে অবত্ে 
শিক্ষাদান করিয়াও, অন্য বিষয়ের জন্য তাহাদিগকে বিষ 
শৃঙ্কিত হইতে হইল । যে হরিনাম দৈতাগণের নিকট বিষম 
স্বণার্, প্রহমাদ দ্িবারজনী দেই হুধিনাম উচ্চারণ করেন । 
শিক্ষক প্রহলাদকে যে শিক্ষাদান করেন, অত্যাশ্চর্য্য ম্মরথ- 
শক্তিবলে প্রহলাদ অবিলম্বেই তাহ অভ্যস্থ করেন, কিন্ত হইলে 
কি হইবে, প্রহলাদ কোন প্রকারেই হরিনাম পরিত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত নহেন। ষণ্ড কত বুঝাইঙলেন, কত ভয় প্রদর্শন করিলেন, 
পরিশেষে কত' প্রহার করিলেন, তথাপি প্রহলাদ হরিনাম 
পরিহার করিলেন না । ষণ্ড বিষমূ বিপদগ্রস্ত হইলেন। দৈত্য- 
রাজসমীপে এ সংবাদ উপাস্তত হইলে ষগ্ামর্কের জীবন বিষম 
বিপন্ন হইবে, হয়ত তিনি মনে করিবেন, ষগ্ডাধর্কক 
এই শিক্ষার শিক্রক। ষগ্ামর্কের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। আহাৰ 
কবিতে বপিলে আচমন ভুলিয়া যান, সন্ধ্যান্কিক মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে গিয়া! ষলির মন্ত্র উচ্চারণ করেন! .চক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুর 
[বভীবিকামন্সী ছারা দর্শনে আতঙ্গে কম্পিত হন। 

প্রহলাদকে লইয়। ষণ্ডামক বিষম বিপগ্ন হইপেন । মনে মনে 
চিন্তা করিয়। প্রহলাদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষম হিবণ্যকশিপুর 
[নিকট জ্ঞাপন করিলেন | শ্রবণ মানেই ভিরগ্যকশিপু বিষষ 
কুন্ধ হইলেন, মহারাজের আদেশানুসারে প্রহ্লাদকে সভাস্থলে 
আনয়ন করাইলেন। হিনণ্যকশিপু স্সেহভরে কহিলেন “কত ! 
তুমি নাকি সর্বদা আসার পরম শত্রুর নাম উচ্চারণ কর? তুমি 

টক, 
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যোঁগ্যপুত্র, তোমা করৃক আমার অসস্তোষ উত্পাদন, কোন 
ক্রমেই সম্ভবে নাঁ, তবে যদি বাল্য চাপলে অজ্ঞজানতা বশতঃ সেই 
অপবিত্র শত্রনাম উচ্চাবণ করিষ! থাক, সে অপরাধ ক্ষমা কবি- 
শান" কিন্তু সাবধান প্রহলাদ,স পাপনাম আব যেন মুখে আনিও 
ন”।” পিতৃবাক্য শ্রবণে প্রজ্লাদ কহিলেন “ পিতঃ! আযান 
'অপনাধ মাঞ্জন! কবিলেন, উত্তম, কিন্তু কোনপ্রাণে সেই পবম 
পাব হবিনাম পরিত্যাগ কবিতে পবানর্শ দিতেছেন ? যে নাষ 
্মবুণ মনের মালিন্য দৃব হন যেনাম সাধনে বিন তপনঠায 
ভা মোক্ষধামে গমন কবে, সেই পণিত্র হধিনাম কিকপে পলি- 
তা কবিৰ পিতা £ পিতঃ। যে নাম প্রহ্লাদের প্রাণ, ষে নাম 
'পছলাদের জীবন, যে নাম প্রজ্লাদেধ দেহ, যে নাম প্রহ্লাদের 
(শাণিত সে নাম পবিতাগ করিলে প্রহলাদ কিজিবীত থাকিবে? 
(কান পিতা সন্তানেৰ মৃত্যাকামনা করেন ?” ভিবণ্যকশিপু ক্রোধে 
পশ্দশি ইইষা কভিনলন “দৈত্যাধম । আমার বাক্যে অব- 
০লা, গ পিত আভ্ডা ভূক্ষ জ্ঞান? কর্তবোব শন্ুবীধে আমি 
শা জাবন বিলখ্ন দিতেও কুষ্ঠিত নই, কুলাঙ্গাব ! তোর মবণ্ট 
অগ্মার প্রার্থনাৰ তুই এই ঘোর কলঙ্কিত জীবন অচিরে পি 
আগ কন তোব মুত যন্্ণ।--সেই পাপাধষের নাষশ্রবণ যন্ত্রণা 
অপ্পক্ষ' লঘু 1” হিৰণ্যকশিপু নিস্তব্ধ হইলেন। চক্ষুদিষা যেন 
'আগ্ৰাধথা নির্গত হইতে লাগিল। দৈতাবাজের তাদৃশ ভাব 
দশপ্ন দৈভাগণ প্রমাদ গণন। করিল, কিস্ত প্রহার হৃদ 
তাহাতে বিচলিত হইল ন!।'যে হৃদয় হরিপ্রেমে উন্মত্ত, ষে হৃদয়ে 
৬ ৭ পনিত্র মুর্তি বিবাজিত, তথায় কি ভয় প্রবেশ কবিতে 
পি'বে » প্রহলাদ ক্ত চুডামণি' তিনি অবিচলিত্ত চিত্তে কহি- 
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লেন "মৃত্যু আমার বন্ধু, মামি মৃত্যুকে ত ভয় করি নাপিতা? 
সামার মৃত্যু--আমার অদুষ্ট ফল প্রসব করিবে, কিন্তু আপ্নার 
গতি কি হইবে পিত! ? আপনি যে জীবন হরি নিন্দায় 
কাটাইতে চাহেন, পেই জীবনের একবার পরিণাম চিন্তা কবিয়। 
দেখুন দেখি ? আপনার জীবনে বিষময় পরিনাম চিন্তা কবিয়? 
আমি বিষম চিন্তিত। বলুন পিত:--একবার বলুন-_-সেই পনর 
পবিত্র হনিনান! এক বার সেই মোক্ষলাভের সেতু হাঁরন।স্‌ 
উচ্চারণ করুন। যেনামবৃক্ষ শাখায়, লতায় পাতায় স্ধা- 
ময় অক্ষয়অক্ষরে লিখিত যে মৃত্তি ফলে-_ ফুলে, অনিলে-- 
অনলে, কন্দরে_সৈকতে, তটে-_মরুভূতে, শ্মশানে-মশানে, 
জড়ে-_চৈউন্যে, ভূতলে--বিঘানে, জীবের প্রাণে, রোগে-- 
ভাগে, শোকে নৈরাগো, বিপদে সম্পদে পদে পদে 
বিরাজিত থাকিয়া ভক্কের রক্ষা নাধন করেন, যে মুত্তি ভক্কেব 
অন্তরে নিরন্তর বিরা্জিত থাকিথা, ভক্কের হদয় কনপ্ে পবিত্র 
শাস্তির আোতম্কৃতী বহাইতেছেন » সেই মোক্ষলাভের কাবণ- 
স্বরূপ বিশখ্ববপ হরির চরণ চিস্তা করুন পিতা? পুত্রের কণা 
বাখুন পিতা ?+ মন্ত্রি ।-বজগন্ঠীরে দৈতভ্যগণের হদস্ 
আকুলিত করিয়! হিরণ্যকশিপু কহিলেন “মন্ত্রি! কুলাঙ্গারকে 
বন্ধন করিয়! কারাগারে নিক্ষেপ কর) শক্র-_ প্রহলাদ আমান 
পবম শক্র-সত্বর শক্রসুণ্ড দর্শন করিভে চাই ?”৮ পুত্রঘাতা 
বাজজ্! রাজপুবের অস্তরে বাছিরে প্রতিধ্বলিত হইয়া সকলকে 
এককালে ভীত ও স্তপ্তিত করিল। প্রহ্লাদ তথাপি বিচলিন 
হইলেন ন1। প্রহলাদ তখন ও অচল--অটলস। পিতার চরণ 
ধায়ণ করিয়া কহিলেন “পিতা ! জন্মের মহ চলিলাম প্রত, 
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এক্ষবাঁর বল সেই মাম, একবার গুনে যাই পিতা বল সেই 
নাম, যাবে মোক্ষপাম, নিত্যধামে করিবে বসতি'। ুত্রপা 
কর পিতা তার, বলবল বল পিতা হরি হরি হরিনাম সধার 
ভাগডার। একবার শুনি, ওই স্ুধামাখা বাণী, ঘুড়াই শ্রবণ 
আহা! কি পবিত্র নাম, বলি অবিরাম, তথাপি পুরে না প্রাণের 
পিপাস! | হরি হরি, দয়াল হরি, রুূপ। করি রাখ আমি প্রাণ, 
দেহ আসি পিতাঁয় আমার জ্ঞানচক্ষু দান, পূরাও ভক্তের আশ। ! 
বিষম পরীক্ষা, নামে দীক্ষ। করি জে পিতায়, দয়াময় ! রাখ হে 
দয়াল নাম বিশ্বের মাঝারে ; ধুক্তকরে করি হে কামনা, ফে”ল 
ন1 পিতায় ঘোর বিপদসাগরে 1৮ প্রহ্নাদ হরি প্রেমে উন্মত্ত, 
সেই পরম পবিত্র নাম উচ্চারণে হৃদয় আকুলিত হইল, চাক্ষে 
জলধারা বছিল। হিরধ্যকশিপু উত্তর করিলেন না. নয়নের 
ইঙ্গিতে পল্লাদগণ প্রহলাদেব হস্ত বন্ধন করিয়া লইয়া গেল । দেই 
কুস্থমকোমল হস্ত কঠিন রজ্জুবন্ধনে ব্যথিত হইল, অগ্রসর 
শোণিত আব হইতে লাগিল, ঘাত্ুকগণের প্রাণ কি মমতা! শৃন্ত ! 


তা ০৮৮৮০ 


€ 


শ্শান ক্ষেত্র) মুতদেহবাহি বংশ দণ্ড, যুগ্ম কলস, ছিন্ন 
বন্ত্রথও ইত্যাদি চারিদিকে বিস্তৃত ! শত শত নরকপাল ইতঃস্তত 
বিক্ষিপ্ত । শৃগাল, কুকুষ, শকুনী, গৃধিনী প্রভৃতি শ্রশানচরগণ, 
চিৎকার গ উতৎ্কট' কোলা'হুলে দ্বিকসমূহ আকুলিত করিয়া, 
বিকটরঙ্গে বিহার করিতেছে । এই ভয়ঙ্কর শ্বশানক্ষেত্রে 
'উগন্থিত হইয়! ঘাতৃকগাপর আনেন শঙ্ষা উপস্থিত হইল, 
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কন্ক গুহলাদ নিঃশঙ্ক--নিশ্চিন্ত । ঘাতুক কহিল ““রাঁজকুমান ! 
এত অধবয়সে কোন প্রাণে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিঠে 
বাসন! কারষাছ ? এখনও আমাদিগের কথ! বাখ, ও পাপনাম 
পরিত্যাগ কব, যাহাতে মহারাজ সন্ষ্ট হন, এবং তুমিও যাহাতে * 
নর্ত্িবাদে রাজভোগে থাকিতে পাও, তাহারই বিধান কর । 
একটা তুচ্ছ নামের জন্য, নিজের অমুল্যপ্রাণ কি জগ্ঠ পরিত্যাগ 
করিবে? আমরা জল্লাদ; এই হস্তে কতশত জীবের যে জীব 
হবণ কবিরাছি, তাহার ইয়ন্বা নাই , পাপে পাপে, প্রাণ পাধাণে 
াথিয়াছে + কিন্ত তথাপি তোমাব গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
জদয়ে দাকণু শঙ্ক! উপস্থিত হইতেছে । কুমার সে নাম অঙ্গন 
হইতে অন্তরিত কর, চল, আমব! মহারাজেব চবণে ধাবদা 
তোমার জীনন ভিক্ষা করিব।” প্রহলাদ তাস্য করিয়া কঠিলন্‌ 
“সেকি ভাহ! সেনামকি কথনও ভুলিবার। সে না?দর 
বানময়ে আমাব জীবন সে তুচ্ছাদ্‌্পি তুচ্ছ! সে অক; 
হবিনাম পরিহু।র করিরা, তুচ্ছ জীনদে ফল কি ঘাতক? ঘাতুক 
সে নাম মদি ভূলিব, তবে আব রহিবে কি? তবে আর থাকত 
কি ? হি আমার প্রাণ, হরি আনার জীবন, হরি আমাৰ 
পিতা, হবি আমার মাত।, তিনি যে আমান সব, তবে কেমন 
করিয়া সে নাম ভুলিব? ঘাতুক। তোদের প্রাণ কি সে নাম চান 
না, তোদের জিহব! কি সে পবিভ্রনাম উচ্চারণ কাঁরতে অক্ষম ? 
তবে কেন পে স্ুধানামে বঞ্চিত আছিল্‌? বলদেখি ভাই “ভান 
রোৌল। হবি হরি বোৌল!” তোর মনের অন্ধকার বিদুরিত 
হইবে, ইহকালের সকল পাপরাশি হইতে নিস্তার প্রাপ্ত ভয়ে 
পুলক গেলকধামে বাবি। বলদেখি ভাই হবিবোলএ 
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ভাবদেখি-পষেন পাঁতধড়া, মস্তকে মোহন চূড়া, করে মেভ্ন 
বাসবী, চরণে মধুর মঞ্জরী, নব্ঘনশ্ঠাম শ্তামরূপ ভাবনা করনে 
ভাই 1” জল্লাদগণ প্রহলাদের সমস্ত কথ! গুলি, একে একে 
এবণ করিল, একে একে একবার প্রাণ খুলিয়া গাইল ভরি- 
বোল” হ্রইজ্বনে একন্রে গাভিল “তরিবোল” তিনজনে চারি জনে 
পরিশেষে জল্লাদগণ প্রহলাদকে বেন করিয়া, হরিপ্রেমে উন্মন্ত 
ইয়া সকলে উভরোলে গাহিতে লাগিল “হবি-ভরিবোৌল 1১ 
প্রহলাদবে ! একি দ্েখালিতাই ? একি শুনাপি ভাই ? এমন 
মনমুগ্ধকারী রূপ, এমন তবনসোহন স্বর, কোথাযও ত দেখিনা 
ভাই ? শতশত গ্তাণীর গ্রাণান্ত কালেও ত প্রাণ এমন আকুলিন 
য় নাই ভাই ₹ আজ তোব কথাধ প্রভ্লাদ, আমাদেব একি 
ভাব হইল রে? গ্রহলাদ। তুই নাজকুমার ; আমবা ভোর 
১বণাশ্রিত ভত্য, আজ তোব শিব্যত্ব গ্রহণ কারলান: দেগা ভাই 
৮তাঁর হরি কোথা? বল এ স্ুধাকণ্জে মধুবশ্বরে বল ভাই - 
ভরিবোল। 
প্রহলদ তখন মডিতনেতে শাখানক্ষেত্রে বশিলেনঃ ক্ষাণেক 

সেই প্রাণময় মধুক্ষদনের মধুবসূষ্থি জদয়ে ধ্যান করিষা লঈলেন। 
সুছণ্ডে তখনি উঠিয়1 উদ্ধবাভ নুভা কবিতে লাগিলেন । প্রজ্লাদ 
আগ্মহরা বিভোর অদষে নাচিতে নাচিতে গাহিতেছেন ভাবত । 
বোল! হবিবোল ! হরি ভা হারবোল 11 

সংবাদ রাঙ্গসভায় রাষ্ট্র হইল, জল্লাদগণ বৈষ্ণব হইবাডে, 
আর তাহাবা শ্বকাখা করিবে শা, সফলের মুখেই কেবল ডিবি, 
হিঃ বুলি; তাহারা প্রহলাদের মস্তকচ্ছেদন করে নাই, প্রহলা- 
€দর সগ্গে হরিনাম মাতিয়। শশানে সকলে মিলিয়া নৃতা কবি 
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তেছে। সংবাদ শ্রবণমাত্রেই দৈতারাজের ক্রোধের সীমা রহিশ 
না । অবিলম্বে নৃন ঘাতুক নিযুক্ত হইল। অভ্যা্চ পর্ব তচুড়! 
হইতে গভীর সাগবেব অতলতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাহাবা 
প্রহলাদেব মুত্যুসাধন কবিবে ॥! মৃতা-সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য 
'ভরণ্যকশিপু উত্কর্ণ রহিলেন। নুন ঘাডুক গুহলাদকে বন্ধন 
করিয়া পর্ধতোদ্দেশে লইয়া চলিপ । প্রহলাদ পুর্ব জষ্টমনে 
ঘাতুকেব গ্মন্গমন কবিতে লাগিলেন। জদয বাহাপ্কৃষ্গনয় - 
জগতে তাহার কিসের ভষ ? 


পপ পপর 


৫ 


জলপূর আজি একি বেশ? তরঙগেন উপর তরঙ্গ চলিয়া্ছে। 
গ্রবল বাধূন তাড়নে জল[নাধ তীব আহক্রম করিমা সবপে 
পাবিরাশি বেলাভূমীর উপব উতক্ষেগ প্রঙ্গেপ করিতেছে । তাৰ” 
গ্রদেশে শ্বেতব্ণ ফেণপুঞ্জ লাফাইযালাফাইন। উদ্ভিহেছে । পব্ল 5 
জলমধ্য হইতে উখিত ভইমা, আকাশ ভেদ কবিতেছে। 
পাঁরবাশি সেই পব্দধতমুলে গিযা নিজেব ক্ষত্রতা প্রদশন কপিণাখ 
ন্যই যেন গডাইয়া পড়িতেছে । ঘাতক এই পর্বতের উচ্চতম 
এনে ভ্হলাদকে তুলিয়া লইল্‌ | ইচ্ডা - সেই উচ্চশ্রঙ্গ ১৯০১ 
বাজপুত্রকে গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে । গুহলাদ তবজেনর 
ভঙ্গি দরশনে মোভিত ভইলেন, আনন্দে জদয়ানন্দ ভবিগুণ গান 
করিতে লাগিলেন । প্রহ্লাদের দর কুশুমকোমল, ন্ংলাবেব 
ভীষণ চিত্র ত্তাহার চিত্তে ধারণা হষ লা, ভাই সমুদ্রেন তরঙ্গ ভগ 
ধশনে মনে মনে ভাবিলেন "গ্রহ আমার এই দমুদ্র-শধাধ 
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বটপত্রে ভাসিয়া ছিলেন ।. আহা! নাজানি এই বিষম তরঙ্গ, 
ঘাতে গ্রতৃব শরীরে কত যাতনাই উপস্থিত হইয়াছিল । হরি ! 
'আমার এই সংসারকারণ, কাবণজলে কুতুহলে ভাসিয়াছি- 
লেন, তরঙ্গাঘাত, বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিলেন । আহ । 
সেই নবছুর্বাদলশ্তাম অঙ্গ, তবঙ্গে তরঙ্গে কত বন্্রনাই সহি 
রাছে : অকুল সাগরে, হরি আমার ভক্তের পরিত্রাণের জন্থা, 
স্বীর দেহ অকুলে ভাসাইয়াছিলেন।”, প্রভৃর যন্ত্রণ। স্বরণ করিয়া 
প্রহলাদেব চক্ষে জলধারা বহিল। 

ঘাতুকের অধুর সহা হয় না, বিলম্ব করিতে পাবে না, দাকণ 
পরুষকণ্ঠে কঙিঙ্জি "রাজকুমার! বুথ] সময় নষ্ট করিও ন। 
ভূমি ত মরিতেই বপিবাছ, আব আমাদের কেন মারিবে? 
তোমার মুত্যুনংবাদ শরবণেন- জগ্য, মহাবাজ উৎকন্িত চিনে 
অশেক্ষা' করিতেছেন, দে সংবাদ প্রদানে বিলশ্ব যাটিলে, আমাৰ 
জীবনও অবিলম্বে নই ভইবে, প্রস্থত হও 1” প্রহ্লাদ সঙ্সেতে 
কহিলেন “ঘাতক! আবু আমান টিলস্ব নাই, খপতাকে বলিও. 
প্রহলাদ মনের আনন্দে হরি নান স্মরণ করিতে কপ্পিতে, জন্মে" 
নত বিদায় হইল । আমি পাতকি । পিতার চবণ দশন করিতে 
পাইলাম না, উদ্দেশে প্রণাম কার, অভাগার প্রণাম গ্রহণ 
করিতে বলিও।” প্রহলাদ, তথন কবযোড়ে কভিলেন নাথ 
হে বিপদবন্ধু অনাথনাথ । কোথা! হে দীনবন্ধু কপানাথ : প্রহলা- 
দকে গ্রহণ কর হরি? হরিহে। প্রহলাদকে ধারণ কব হরি ?” 
গ্রহল[দ ঘাতুককে কহিলেন, “ঘাতুক ! আমি তোমাত্দর রাঁভ” 
পুত্র, আমার একটী অনুরোধ, একটা শেষ অন্গুরোধ রাঁথ ভাই, 
একৃবর্‌ জামার সঙ্গে বল তাই--."হরিবোল- হরিবোল 1” এক- 
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বার তাই ভবিবোল বল 1” রাজকুমার! ঘাতক কহিল “রাজ- 
ঝুমা? সে নাম গুচ্চারণে কি ফল?” “ফল অনস্ত, সে ফলের 
তুলনা নাই, সে ফলের অস্ক নাই; সে নাম স্মরণে তোর পাষাণ- 
প্রাণ কুস্ুমকোমল হবে, তোর জীবন-মরুভূমে শান্িসরসী 

প্রবাহিত হবে, তোব অন্ধকার হদয়াকাঁশে, নুখশশাঙ্কের উদয় 
হবে, তোর অন্তর্দাহ অস্তাঙ্ত হয়ে অন্তরে বিমলাননের 
হিল্লোল উঠিবে- এমন গুণ বে নামে, এমন শক্তি বে নামে. সে 

নাম একবার উচ্চারণ কর তাঁই?”” ঘাতুক কহিল, “হইতেও 
পারে তাহার মন ফিবিল, হরিনাম শ্রবণে সে আত্মহারা 
হইল, হৃদয়ের ভবিষ্য ও বর্তমান.ভাব, পরম্পর সামগ্রশ্ত করিতে 
না পারিয়া! একটু বিহ্বল হইয়] পড়িল । 

''আহা! পাপাম্্া আমি, প্রতুকে কত কই দিতেছি। একটী 
তুচ্ছ প্রাণীর প্রাণ রক্ষায় প্রভু আমার বারম্বার, কত অত্যাচারই 
সহ করিতেছেন। আমি ত কেবল একক নহি, তাহার যে জগত ; 
এই বিশ্বের সম্ন্তপ্রাণী দে তাহাব চরণাশ্রিত? তবে আমার 
জন্য তিনি এত কণ্ কেনস্বীকার করিবেন? কিন্তু আমার যে 
আরকেহই নাই! হরি তুমিই ঘে আমার সব, তুমিই যে আমাৰ 
জীবন, তুমিই ষে আমার সাধনের ধন, তবে এখন ও গ্রহণে বিরত 
কেন ? হরি হে! ধর দ্াসে, রাখ দাসে যুগল চরণে--হরিবোল ! 
হরিকোল 1” তখন প্রহলাদঘাতৃকে একত্রে মুক্তক্জে, সম্ববে 
পার্ধাত্য প্রদেশ প্রতিধ্বনিত করির। গাহিলেন “হরি বোল” সে 
শব্দ সমুদ্রের তীরে তীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া গাইল “হরিবোঁল 1” 
প্রহলাদ হষ্টমনে হরিময় প্রাণে হরি বোল বলিতে বলিতে অগাধ 
শমুপ্রে বম্প প্রদান করিলেন। ধাতুকের হশ্দে বিধ-স্ফন্দেহ 
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উপস্থিত হইল । তাহার পাষাণহৃদয় বিপর্যস্ত, ধারণা বিধবস্থ 
চইয়াগেল, হাদয়ে নিঃশবে শোকের প্রবাহ বহিল। সে অজ্ঞাতে 
উচ্চারণ করিল “হায় ! কি করিলাম কি হইল । হরি, হরি, কি 
করিলে ?” হরি হরি! ঘাতুক দেখিল একি? হার হরি! প্রহলাদ 
ডুবিল কৈ? প্রহলাদের দেহ মগ্র হইল টক? কেষেন অঙ্ক 
পাতিয়] ধারণ । করিল. একি ? গ্রহলাদ বারিধি অঙ্কে স্ুখপধ্যস্কে 
স্থখাসনে আসীন আছেন, বিশাল-বারিধি-অনস্তাকাশ ভেদ 
করি স্থধাময় মধুরকঞ্ধ্বনি গাহিত্তেছে “হরিবোল” প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে "হরিবোল, হরিবোল 1” দেই শব্ধ সেই ল্মদূর 
নিয়ে গুহলাদের কর্ণে ধ্বনিত হুইল । সেই সাগর-সলিলে কুতু- - 
হলে ভাসমান প্রহলদ প্রত্বষ্ট মনে কহিলেন'*ভয় নাই ভাই,ভয় 
নাই। মামি শ্রীহরির কোমলক্রোড়ে পতিত হইয়াছি। বল ভাই 
হরিবোল।” ঘাডুক* সানন্দে সন্দেহশূনাহৃদয়ে গাহিল “হরি 
বোল 1” প্রহলাদ সমুদ্রসলিলে হরিনাম বলে নিস্তার পাইলেন। 
ক এক মোহিনীশক্িবলে কুলে উঠিয়! প্রস্রলাদ ঘাতুকেন্র 
সহিত সম্মিলিত হইলেন। দুই জনেই হরি প্রেমে উন্মন্ত, উভয়ে 
উভয়কে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঘাতুকের কন্করময় হৃদয়- 
মরুভূমে সহস। শাস্তিপরসীর আবির্ভাব হইল। ঘাতুক কহিল, 
"ভাই ! আর আমি রাজধানী যাইব না, কেন মহারাজের রোষ- 
বহ্ছিতে পতঙ্গ তুল্য বিনষ্ট হইব ? তুমি যে নাম আমাকে শিখা. 
ইয়াছ, যে মুত্তি আমার পাষাণহৃদয়ে চিত্রিত করিয়াছ, সেই হরি 
নাম গাহি! হবি-ম্মরণ করিয়! জগতের সর্বত্র বিচরণ করিব । 
রাজকুমার ! তুমি রাধানীতে প্রতিগমন কর। আমার আর 
সাক্ষাৎ "পাইবেন, তুমি 'আমার শিক্ষাদাতা, দীক্ষাদাতা, 
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তোমাব পদধূলী আমাঁকে সর্বত্র কুশলে রাখিবে।” প্রহলাদ 
আবার মধুরতানে হরিগুণগানে ঘাতুককে আলিঙ্গন করিয়! 
দায় করিলেন। 

মহারাজ এ সংবাদে বিশ্মিত না হইয়া আরও প্রজ্ঞপিত্ 
১ই;লন। ভূমিতলে পর্াঘাত কবিষ! ভিত্রকণ্ঠে কহিলেন 
“আসশ্চধ্য 1 একটা বাণকেব প্রাণবধ করিতে এত চেষ্ট! এত কৃষ্ট 
স্বীকার করিঠে হইল ? এ লজ্জ। রাখিবাধ আর স্থান নাই। 
মান্ত্র! আমার আজ্ঞার, প্রহলাদকে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষেপ কষ । 
সাবধান! সতর্কে সন্তর্পণে কার্ব্য সমাধা কবিবে। একার্ধো 
বগেষ্ট পুবঙ্কাবের আশ রহিল। অন্যথা, তোমার জীবন বিপন্ন 
হইবার ও সম্পূর্ণ আশঙ্ব!, সতর কারধ্যশেষ কব, অবিলম্বে যাও ।” 
মনত রাজান্ঞা শিরোধাঘা করিয়া প্রস্থান করিল। প্রহ্া? 
পুনবান কাবাগারে নিক্ষিপ্ন হইলেন। বাহার হর্দয়কাবাগান্ে 
শ্রীঠবি বন্দি তাহাকে কি তুচ্ছ কাবাধন্ত্রণা। ভোগ কবিত্ে হজ ? 
শীতরি বে দেস্ছের প্রহ্বী, দে দেহের কি ক্ষয় আছে? 


পত্র 


৯১ 


দ-ধ অগ্নি জলিতেছে 1 আগ্রিশিখ! গ্িহ্ব! প্রসারণ করিয়া 
জগকে নেন গ্রাস করিতে আসিতেছে! চিত্তাবহির কুণু- 
লিত ধৃমপুঞ্জ চত্ুদ্দিক অন্ধকার করিরা শূন্যে সমুখিত হই, 
তেছে। ন্বত সংযুক্ত বহি প্রজ্জলিত_-সম্ম.থে বন্ধনাবস্থায় 
প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান । রক্ষীবর্গ দারুণ সতর্কতার রহিত চারি, 
টিক রক্ষা করিতেছে--পাছে পহদাদ পলারুন ক্রে*ষর্গি 
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প্রহ্লাদ পলায়ন করিয়া! প্রাণ রক্ষা করে, তবে তাহাদিগের 
জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইবে। সেইজন্য প্রতি বাযুহিল্লোলে 
প্রতিপলকে . তাহার প্রহ্লাদের অগ্নিপতনের জন্ত অপেক্ষ! 
করিতেছে ।--তাহাধিগের মুখে দৃঢ়তার পুর্ণদিকাশ পরিলক্ষিত 
হইতেছে। কিন্তু প্রহ্লাদের তদানিন্তন ভাব দর্শন করিয়। 
বন্ষীবর্গ কিছুই বলিতে পাবিতেছে না। প্রহলাদ একুমনে 
ন্ির্নিমেষ নয়নে, সেই সর্বভূকের প্রতি চাহিয়া আছেন। মুখে 
কথা! নাই, শগীরে স্পন্দন নাই, যেন চিত্রিত পুন্তলি ! কিয়ৎকাল 
পরে প্রহ্থমাদ কহিলেন, “একি প্রভু! একি বেশ তোমার । 
প্রশ্থলাদকে ক্রোড়ে স্থান দিতে আজ একি বেশ ধারণ করেছ 
বি? হরি! আতঙ্গে মরি, পরিহরি বুঝিব জীবন, শ্তামবরণ । 
ক কারণে হেন, সংহার মুরতি আজ করেছ ধারণ? বিশ্বময়! 
রাখ মোরে, ছুস্তরেঃ নিস্তার কর হরি? হ্রিহে! দিনবন্ধু। 
ক্লপাসিন্ধু ! পিন্ধুহছতে করিলে নিস্তার, আঞি অগ্রিমাঝে, 
সেই সাজে,কর আসি পার। হরি! একি বেশ! একিবেশ প্রভু! 
কেন এবেশ হরি? এ অগ্রিযাঝে অখ্রিতেজ-জড়িত অগ্নিময়বেশ, 
কেন হৃধষিকেশ? এস হরি, অগ্ষি পরিহরি হৃদয় আসনে ? এস 
হরি ! দর্শন করি, মোহন মাধুরী + সম্বরি হৃদয় বেদন ? প্রাণধন ! 
সাজে কি তোমার হেন বেশ ? হরি? হরি ?কৈহরি, প্রাণছরি 
জীবন হরি, কৈ তুমি হবি? হৃদয় আসনে এস হরি, মনের 
ৰেদন জুড়াও হরি, দাসকে ক্রোড়ে ধারণ কর হরি, হৃধিকেশ? 
ত্যাজ হেন বেশ, পর পীতধড়--মোহন চুড়া করছে ধারণ ? 
হ্ামবরণ ! থর বনমালা জুড়াই জালা করি দরশন| ছঃথ মরু. 
ভূমে. প্রাণ যায় হরি? দয়ার্লাগর হরি কৃপাকরি কৃপাবারি- 
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গানে, মরুভূমে আতম্বতী বহাও জীবনে | পিতা বাম, গুণধা'ম, 
তোমার লাগিয়। ; দাও হে সুমতী, কর গতি পিতার আসিয়া, 
যেই মুখে মনম্থথে তব নিল্গাগান গান তিনি সদা, পড়িবে কি 
বাধা মুক্তির সোপনিনে? রক্ষা কর, হরি, পিতারজীবন। হা 
পিতা, কোথা তুমি পিতা, জগত শিতান্প করি দ'্রশন--জুড়াও 
জীবম-_ 

ঘাঁতুক বজ্ত গন্ভীরে কভিল প্রাজকুমার ! প্রলাপ পরিত্যাগ 
কর। অবিলম্বে প্রস্তুত হও ।” “কেন ভাই--এমন কঠিন বাব- 
হর ?”প্রহলাদ ঘাতুককে কহিচুলুন “কেন ভাই ! তোমার এমন 
ব্যবহার? আর তসময় চাহিব না, আর ত এমনভাবে এ 
ভাঁবনা ভাবিব না; আর ত তোমার নিকট সময় তিক্ষা করিব 
না ভাই, তবে কেন তোমার এমন বাবহার ? ঘাতৃক! তোমার 
পায়ে ধরি--ভিক্ষা করি--মান একটু অপেক্ষা কর ভাই ?”ঘাতৃক 
সম্মত হইল, প্রহ্নাদ আবার সেই চিঠাব দিকে চাহিলেন* 
সবিম্ময়ে কহিষ্কলন “কৈ প্রভু! কোথা তুমি? কোথায় 
লুকালে অকুলে ভাসায়ে দানে ? জীবন প্রদ্দানে, অদমর্থ জেনে, 
অভিমানে লুকালে কি হার ? পায়ে ধরি হরি, ভিক্ষা করি ০_- 
দেখাও সে রূপ বিশ্বরূপ ; মনন্থে সর্বভূকে পড়িব এখনি । হায় 
ক্ীতি ! রক্ষিতে বক্ষেতে ধরি যাহারে সদত, পাপমর় পদচিহে 
চিভিত হইয়া কত যে সহেছ ভার কব তা কেমনে? মনে মনে 
নাছি ভাবি তাহা-_বিদায় মোরে দাও এইক্ষণে। জগতজীবন 
তুমি, বহেছিলে এতদিন যাহার শরীরে, অচিরে সংহর তারে এই 
আকিঞ্চন ।* সনীব্রণ ! পরিহরি এছার জীব্ন-ৰিদায় দাও হে 
মোরে। জপ! যে তাপে তাপিত তন্থ; ফেস্ক্লাপে রেসি 
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এ পোড়া পরাণি, নাহি জানি কিসে পরিত্রাণ, প্রাণ তাজি 
জুড়াব হে প্রাণ। লইন্ছু বিদায়, সদয় হইয়ে, করুপা করিয়ে, 
পবিত্যাগ কর এ শরীর হ! সমীর ! নিরস্তপ্ন হরিগুণ কথা, হবি- 
গুণ গাথা শুনাতে এ জনে, এ জীবনে জ্ঞার না গুনিব 'সেই 
নান; স্ধীনাম ঝরে অবিরাম সুধা, শ্রবণক্ষুধ! না মেটে কথন । 
বাও হে প্রাণ! ছাঁড়ি এ জীবন, জীবন উৎসর্গকরি হরির 
পায়। কোথ। দয়াময়; অনস্ত, অনন্ত তুমি, আকাশে প্রকাশে 
তব অনন্ত মহিমা, নাহি সীমা মিলিত হয়েছে যাহ! দিগ দিগ- 
স্তরে, অন্তরে _সদত যারে করিহে কামনা, তিনিই তোমার 
মত অনন্ত মহিম | নিরদবরণ ! নিরদবরণে, পড়ে মনে দর্শনে 
তোমাবে। বিদার'আমারে দাও ত্বর।। নযন ! নবঘনশ্যামরূপ 
কৰি দরশন পুরবিত ন! আশ, পীতবাসে মনের আবেশে করি 
দরদ, জুড়াত্ত দকল জাল) আন অলনে জুড়ী জজ 
'কর্ধিছি মনন। শ্রব্গ! যে নাম শ্রবণে * মনে মনে, কত 
০ষ শুখস্বপন উঠিত যাগিয়া, নাহি পারি জার শুনিতে সে 
ুধামাখা বাণী 5 সুধামাথা হপিনাম, অধিরাম পশিত শ্রবণে 
আনন্দলহবী কত উঠিত যেহাদয় মাঝারে কব ত! কাহাবে ? 
কিন্তু হায, মায়াময় বিশ্বের মাঝারে ভাঙ্গিলরে অন্তরের সুখের 
্বপন, শ্রবণ, শ্রবণ কব সুধাহব্রিনাম জনমের তরে, ন। পাবিরে' 
আর পুনও, তাজ সে বাঁসল1- রসনা! যেই রসে, মনের 
হরিষে গাইতিস হরিনাম ; অবিরাম হবি হরি বলে, 'কুতুহলে 
জুড়াতিস্‌ জাল ;--সেই নাম-সেই ল্ুধা, হরিনাম গাওতর 
ধ্ধন1, পাবি.নী পাবি ন! আর থুনঃ, রস শুনা হইবি অচিরে 

রা 1 ষেবা ধার করিস যতনে, যতনৈ হদয়াসনে 
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ব”সায়ে যে ধনে ভক্ষিভাবে করে করে ভক্তিপুষ্পঞ্জলী দিস্‌ ষে 
চব্রণেঃ দে চরণ কররে শ্মরণ! জীবন! জীবনের জীবন ষে 
জন, ভাব সেই নিরঞ্জন, পদ্ঘিত পাবন দয়াময়ে, অসময়ে অস- 
হায়ে রক্ষ দয়াময়, পদাশ্রয় দাঁনে, দীন হীনে করত্রাণ হরি । 
মুরারি ! বংশিধারী, শ্ীহরি, কূপ! করি দাও প্রভু চরণেতে স্থান। 
ঘাছুর্করে, গাও ভাই হরিনাম। হবিনামে শান্তি ধাষে পাবিরে 
আশ্রয়। নাহি ক্ষয়, নাহি অপচয় প্রেমময় তিনি।-বল ভাই 
হরি হরি বুলি! দেরে কর তাপি, সবে মিপি গাও হরি নাম! 

ঘাতুকগণ ! তোদের নিকট এই আমার অন্তিম প্রার্থনা 
আমার মৃত্যুকালে একবার নিজ মুখে হরিনাম শুনাবি কি? 
আমার অন্তিমে সেই স্থধা নাম একবাব বলবি কি রে? 


ঘাতৃকগণ শ্বীকৃত হইল। 
্ 


ক চে 

% *একি ? একি এ? প্রহলাদ আর নাই! নর্ধ- 
ভূকের উদরে, তাহার বিশ্রা্ স্থান হইরাছে। বিষবদনে 
পুর্ব ব্যবহার পরিহার করিয়! রক্ষীবর্গ হায় হায় করিয়া উঠিল । 
তাহাদিগের মনে হইল, হায় কি ভীষণ ক দর্শন করিলাম !, 
এমন দাস্যবৃত্তি অপেক্ষা ভিক্ষালৰ মুষ্টিমেয় অন্গও সহজ্গুণে' 
শ্রেয়্কর ! আবার একি এ? খ্রহ্লাদের আজ একি বেশ? অগ্নি 
ফাঝে ও-কি-ও £ ও কে? ও কিসের মুর্তি? রক্ত বর্ণ রক্তবন্ত 
পরিহিত রক্ত মুকুট শির কেও? প্রহ্থা]দেরে ক্রোড়ে ধার 
করিয়া রহিয়াছছেন ? প্রহলাদের গলদেশে কুসুম মাল্য, মনোহগ 
বেশ, ঘন ঘন সুখ চুন্বন করিয়। প্রহদাদের চক্ষুজল মার্জনা 
করিয়া দিতেছেন কে উনি? আহা কি মনোহর দা । ভুক । 
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ধন্য তুমি, অগ্নি দেব আজ তোমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রক্ষা 
কবিলেন। ধন্ঠা, ধন্ঠ তুমি !! 

রক্ষীবর্ প্রহ্লাদেব তদানিস্তন ভাঁব দর্শন করিয়! মৃক্ছিতি 
হইল। অগ্নিদেব অলক্ষে প্রহলাদকে বক্ষে ধারণ করিগা অগ্নি 
হইতে গাত্বোখান কবিলেন, অভয় দান করিয়া অন্তর্িত 
হুইলেন,--অগ্রি নির্বাপিত হইল। 


তাপের 


৭ 


প্রহলাদের নিধনার্থ পুনরায় নৃতন প্রণালী আবিষ্কৃত হইল । 
ষড়যন্ত্রকারীগণ একবাক্যে কহিল, এইবার আশা! পূর্ণ হইবে, 
এবার আর প্রহ্নাদের নিস্তার নাই । প্রহলাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির 
জন্য,হস্তি_-পদতলে তাহাকে নিক্ষেগ করা হইবে। 

যথ। সমধে সাবদীয জলাদাকা র এক প্রমন্তবাঁরণ সমানীত 
শুইল। উন্মত্ত কবিনর কববিস্তার করিয়া! আন্ফালন করিতে 
লাগিল। মন্থিব আজ্ঞান্নসাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহলাদ বধ্যতূমে 
আনীত হ্ইলেন। হস্তি প্রহলাদকে দর্শনমাত্র উন্মত্তভাব 
পরিত্যাগ কবিষ। দিব্য প্রশান্ত মুত্তি ধারণ করিল। প্রহলাদকে 
বন্ধন মুক্ত কখিষ! তস্তি-__-পদতলে নিক্ষেপ কধিবার জন্য আরো- 
জন করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ একতানমনে বিপদনিবারণ 
মধুক্দন হরিকে মনে মনে চিস্তা করিতে লাগিলেন । কহিলেন 
দীননাথ ! এই বিষম পরীক্ষায় দালকে উদ্ধার কর। যাহার 
প্রাঁণ বাবস্বাব রক্গ/ করিয়াছ, এই বার়-আর একবার তাহার 
বীতরক্ষা কর.। আথব। যি দাসের প্রাণ এই পরীক্ষা! জে 
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হব্ণ করিয়া মোহান্ধ পিতার আমার ইহামুছ্ধের জন্য কোন ও 
মঙ্গল সাধন পস্তবে, হরি হে! এস একবার, তবে সে পক্ষে ৭ 
স্ুবিধান কর হরি, মঙ্গলময় ! তোমাব বিশ্বের মঙ্গল যাঁহানে 
সম্পন্ন হয়, কর হরি। বাঞগ্চাকল্প তক তুমি একমাত্র * বাঞ্চা' এই 
পুর্ণ কর প্রভু! একবাব তবে প্রাণান্ত সময় সেই ত্রিভ্বন 
বাঞ্চিহ মোহন মৃত্তিধানি আর একবার দাসকে দেখাণ হবি । 
করি হে তুমি অগতির গতি, কর গতি এ মিনতি পদে ।5স্তিকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন “করিবর ! তুমি মামার মুছা স্ববণ 
আজি তোমার চরণতলে আমার ভীবন বিনষ্ট হইবে । যাঁভাকে 
তুমি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে, আক্গ সেই হতভাগাকে 
পদতলে পিষ্ট করিয়! নিধন কর। কিন্ত, একটু অপেক্ষা 1 এই 
ভিক্ষা অন্তিম সময়ে” প্রহলাদ সম্ল্ নয়নে উদ্ধ বান হইযা 
বলিতে লাগিলেন,£ | 


অচ্যুত কেশব, মুকুন্নমাধব, 
দেবস্য'ছুল্ল ভ, দয়াকর । 
ফোগীন্্র ব্লন্দিত, যোগেশ বাঞ্ছিত, 
সর্ব যোগাতীত, যোগেশ্বর ॥ 
ভবান্ধি পাঁরক, ভবান্ধ তারক, 
সর্ববগুণান্রক, গুণীকর। 
নিত্যনিরাময়, সত্য সদাঁশয়, 
ভক্ভম্য আশ্রয়, ভীতিহর ॥ 

বিশ্ব বিমোহন, বিরিঞ্চি বন্দন, 


৮২৩৬ 
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বিত্ব বিঘাতিন, নীলাম্বর ৷ 
গোবিপ্রপালক, গোরুন্দরক্ষক, 
গোবিন্দনামক, গণেশ্বর ॥ 
ভবভয়ভ্জন, দীনজনতাঁরণ, 
গোপীগণরঞ্জন রমেশ্বর | 
গীর্ববাণতারক, নির্বাণ দায়ক, 
সর্বববিধায়ক, সর্বেশ্বর ॥ 
শ্রীবিষু বামন, জিষ্ু জনার্দন, 
দৈত্যবিমর্দন, গতিপ্রদ । 
ধর্্মস্য ধারক, রর্স্য কীলন্ব, 
কালভয়াস্তক, কাল্চ্ছদ ॥ 
সত্যুজ্বরাতীত, মৃত্যুগ্য় সত, 
মন্জপতিঃ পুত, ময়ান্তক । 
নীলকলেবর, নিত্যনিধীশ্বর, 
চক্রীগদাধর, চিদজ্সক ॥ 
শান্তিশিবগ্রদ, শিবস্যসম্পদ 
জীহৃবীজন্মদ, জন্মহর | . 
প্রীনন্দনন্দন, কুঞ্জবিহারণ, 
মোহবেণুবাদন, পীতাম্বর ॥ 


টকউভমার্দন, কেশাবিঘাতিন, 
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কংস নিসুদন, বংশীধর | 

ধবজবজ্াঙ্কন, কৌস্তভ ভূষ্ণ, 

স্রীবশুস্যলাঞ্চন, বপুবর ॥ 

প্রীধর শ্্রীকর, শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঞ্ষর, 

স্থিতিগতিসংহার, ভারধর । 

বিশ্ববিকীশন, ব্রহ্ম সনাতন, 

বৈকুণ্ঠশোভন, বিশ্বস্তর ॥ 

ব্রিতাপহারক, ত্রিগুণধারক, 

ত্রিলৌকতারক, ত্রাহি ত্রাহি । 

ধ্যায়তি প্রহ্লাদ, প্রসীদ প্রসীদ 

দীনে দুর্দিনে দীনং দেহি দেহি 

কপ। কৰ হবি, দাও চরণতরি, পরিহৰি এ পাপ জীবন । 
দেখাও সেরূপ, সে নবঘনম্তামরূপ, করি দরশন, জুাই, জীবন- 
ধন! জীবন যন্ত্রণা। হরি ! হরি! হরিবোল ! 

হন্তি নিঃশব্দে প্রহ্লাদের কারণ্যপূর্ণ বচন শ্রবণ কপিল 
প্রহ্নাদ হস্তিব উত্থিত পদতলে নিপতিত ভইলেন। হবি 


হর! মন্ত্রি অনুচরগণসহ শ্তস্তি্, সাড়া সব নাই, কথ কহি- 
বাব শক্তি নাই। এক দৃষ্টে প্রহ্নাদের অলৌকিক কাধ্য» 


দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন হস্তি উখিত পদপ্রাস্ত সরাইয়] 
লইয়া শুপ্ডাগ্রে, অতি ধীরে ধারে, প্রহ্যাদকে আপন পৃষ্ঠে 
আরোহণ করাইল এবং শানন্দে বৃংহিত ধ্বনি করিতে কত্ত 
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মন্থর গমনে প্রস্থান করিল। মন্ত্রির আশ! নৈরাশ্যে পরিণত 
হইল, প্রাণ বিপন্ন হইল। ক্রুদ্ধ মহারাজের চরন ধারণ করিয়! 
আর একবার চেষ্ট! করিয়া দেখিবার জন্য অন্থমতি চাহিল। 
বিস্তর চেষ্টায় অনুমতি প্রাপ্ত হইয়! মন্ত্রি পুনরার সোৎ্সাহে 
প্র্লাদের নিধনার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন । বহু চেষ্টার 
বহু মন্ত্রণায় প্রহ্লাপকে বিষপ্রয়োগে নিধন করাই স্ভিবীক ত 
হইল | মন্ত্রণাযথাবিধি কার্যে পরিণত করিবার জন্য, মন্ত্র 
প্রাণপণে গষ্টা করিতে লাগিলেন । 





৮ 


একবাব দেখা দাও হর্ি। পামর অধম দাসকে একবার 
দেখা দাও প্রভু, আহা! সাধৃগণ ধাহাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পদার্থ উৎ- 
সর্গ করেন, পাতকী আমি, সেই সাধনের ধনকে হলাহল উত্সপ্গ 
কঃচ্ছি? হা ধিক, শত ধিক পাপাস্মার জীবনে । কোন প্রাণে, 
হরি ধনে ব্ষপান করাঁতে উদ্যত হয়েছি? হায়! জীবন 
ধারণে কি এই ফল? হলাহল ইষ্টধনে উৎসর্গ করিতে উদাত 
হইয়াছি। এ যে উন্তযয় সঙ্কট--একে পিতার ক্লোধজনিত 
আমার দারুণ ছূর্গতি তাহাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবনের 
গতি, এই গতিতে কি পরিণামে আমায় গতিহীন করিবে ? হে 
ছুর্মতি ছারক ! পরিশেষে কি বিষম ছুর্গতিজাঁলে জড়িত হয়ে 
জীবনের সার ধনে হারাঁব ? হ! হতভাগ্যের একি হূর্গতি ? প্রভু, 
একবার সেই জ্যোতির্খবয় মৃত্তি, একবার সেই স্ুধাময় সেই 
সনেোমোহন গ্ভামমুর্তি দেখাও--হরি ! আমি যে কর্তব্য অব- 
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ধারণে নিতাস্তই অনমর্থ_দেখা দাও হরি ! গ্রহনাদ বিষমিশ্রত 
খাদ্য সম্মুখে লইয়! অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন । 
যিনি দয়ার সাগর ভক্তের জীবন, ভক্তের রোদন তিনি কি সন্থ 
করিতে পারেন ? ভক্তের বাসন! এণুণ রাখ! কি তীহার পক্ষে 
সম্ভবে? সেই ব্রজবিহারী হরি, গোপাল রূপে প্রহলাদ সমীপে 
সমাগন্ধ এবং বিষমিশ্রিত আহার্য্য স্বর গ্রহণ কবি! প্রস্থ্যাদকে 
প্রসাদ দান কবিলেন। 
কহিলেন প্রহ্লাদ রে! রোদন কেন বাপ? স্থথাদ্য পদার্থ 
সর্বত্রই ত প্রাপ্ত হই, কিন্ত কোন্‌ ভক্ত আমাৰ প্রতি এত নির্ভর 
করে? ফোন ভক্ত সাহস করে আমাকে বিষদানে সমর্থ হয়? 
গ্রহলাঁদ ! বিষই যে সংসাবের সার, বিষেরই যে সংসার | ধিষ 
ন) হইলে পীষুসেব যে সারবত্বা থাকে না? কোনও চিত্ত! নাই, 
নির্বিশ্বে খাদ্য সামণ্রী গ্রহণ কর” । প্রহলাদ কাদিযাই আকুল । 
কহিলেন, “দয়াময় হবি! দাসকে-_--"্দয়াময় হরি প্রহ্লাদকে 
ক্রোডে ধারণ কর্রয়া অশ্রজল মুছাইয়! দিলেন, সান্বন! করিলেন । 
এদিকে মস্ত্রি অন্ুচর সহ উপস্থিত, দেখিলেন বাঁলক গোপাল 
মুক্তি হরি প্রহলাদের চক্ষুজল মুছাইয়! দিতেছেন, মন্ত্ির হৃদয় 
এদৃশ্তে বিমোহিত হইল । এই কাবাগারে কে এ বালক 
প্রছল[দের সাত্বন1! করে! আহার্ধ্য দেখি! বুঝলেন, তাহার 
অদ্ধাংশ অন্তহিত ! ভাঁবিলেন যাহা হউক প্রহ্মাদের আর এবার 
নিস্তার নাই। মন্ত্রি সানন্দে প্রহ্াদের মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিলেন। 
গোপাল বুবিলেন, কহিলেনপ্রহ্লাদ ! কোন চিত্ত! নাই, নির্ষিগ্বে 
আহার্য্য গ্রহণ কর ।৮--গোপাল অন্তর্তিত হইলেন। প্রহ্লাদ 
অবলীলাক্তমে বিষ মিশ্রিভ অন্ন উদ্নয়স্থ করিলেন, কিন্তু প্রভুর 
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ত মরিলেন না? সেই প্রথর হলাহলে প্রহ্মাদ ত বিরূত হইলেন 
না? মন্ত্রির সকল আশা, সকল চেষ্টা বিফলীভূত করি প্রহনাদ 
বিষপানেও জীবিত বহিবেন ! মন্ত্রি বিশ্মিত হইলেন, প্রহ্াদকে 
কহিলেন “প্রহ্ন।দ ! সত্যবল, তুমি কোন্‌ শক্তি বলে এই অসাঁ- 
মান্য বিপদ হইতে নিস্তার পাইতেছ ? হস্তিপদতলে, অগ্সিমাঝে, 
পর্বত হইতে সমুদ্র নিক্ষেপে এবং অবশেষে এই প্রাণ হস্তারক 
বিষপানেও কিরূপে নিস্তার পাইলে ?” প্রহলাদ সানন্দে কহি- 
লেন মন্ত্রি মহাশয় ! আমার মৃত্যু সেই মৃত্যুঞ্জয় রক্ষ। করিয়াছেন, 
সেই পতিতপাঁবন হবি যে আমার বক্ষ! কর্ত।! আপনাদের 
যিনি রক্ষা কর্তা, তাহার রক্ষাধীনে থাকিয়া আপনার। ত শমন 
সঙ্কটে নিস্তার পাইবেন না, কিন্ত আমি বাহার" রক্ষাধীন শমনও 
তাহার পদানত। মন্ত্রি মহাশয় ! তুচ্ছ অধীনতা। পরিত্যাগ করিয়। 
দেহভার সমর্পণ করুন না?” এতক্ষণে মন্ত্রির চেতনা হইল। 

তিনি ভক্তিভরে কহ্ছিলেন“প্রহ্থনাদ ! বল রে, একুবার দেই হরি 

নামে দেহ পবিত্র হউক।”তখন মন্ত্রিবর অন্ুচরগণ সহ প্রহ্মাদ- 

প্রদত্ত হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন । সেই কারাগার প্রতিধবনিত 
করিয়। সকলে সমন্বরে সুমধুর হরি নাম গাইয়া পরম্পর বিমুগ্ধ 

হইলেন। 

এ সংবাদও মহারাজ সমীপে পৌছিল। হিরণ্যকশিপু শুনি- 
লেন, প্রহলাদ মন্ত্রিকে পর্যন্ত হরিমন্ত্রে দীক্ষিতবকরিয়াছে। 
প্রহলাদের নিকট যে গমন করে সেই বৈষ্ণব হইয়া যায় । ক্রোধে 
ছিরণকশিপুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিলি স্বয়ং কারা- 
গাছুত্ব উপস্থিত হইলেনু ॥ প্রহ্লাদের লম্মুখবত্তী; হইয়া ভূমিতলে 
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পদাঘাত করিয়া কহিলেন, “প্রহলাদ ! তুই আমার পরম শত্রু! 
তুই কোন সাহসে সেই পাপ মন্ত্রে দৈত্যগণকে দীক্ষিত করিতে- 
ছিন্‌ ? আমার বাঁক তুই কোন সাহসে লঙ্ঘন করিলি। আমি 
তোর পিতা,সে কি আমা অপেক্ষাও উচ্চ? আমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ? 
যে আমাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার তজনা করিস্।” প্রহলাদ 
কর যোড়ে বলিলেন “'পিতা ! আপনি আমার উচ্চ। কিন্ধ তিনি 
যে আপন! হইতেও উচ্চ । আপনি আমার মস্তক, তিনি সেই 
মন্তকের উপর আকাশ । পিতা! সেই বিশ্বময়ের নিন্দা! করিয! 
কিজন্য পাঁপবৃদ্ধি করেন? কেন হদয়েব শাস্তিভঙ্গ করেন? 
একবার বলুন হরি নাম, যাবেন মোক্ষধাঁম, নিত্য ধামের পথিক 
হউন পিত1। অনুরোধ করি চরণে ধবি, হরিষোল বলুন 
বদনে” প্রহলাদ_আবার সেই নাম! সেই অপবিত্র নাম 
আবার উচ্চারণ? যাতে প্রাণ জ্বলে, ঘ্বণার অনলে, কুতুহলে 
বলিস্‌ সে নাম ?-মৃত্যু নাই তোর ছুর্মতি । ভাল, বল. দেখি 
কৈ তোর কৃষ্কট--কোথায় সে পাপাঁধম ?” পিতা! সর্বময় 
তিনি, সর্ধগরই তিনি বিরাজিত। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে 

তিনি 'বর্তমীন, কোথায় তিনি নাই ?৮--কোথায় সে ছুর্্মতি ? 
দেখা দেখি কোথা তোর বিপদবারণ। জ্ঞান চক্ষু করি উন্মিলন্‌ 
দেওুন নয়নে ।” কি? নাহি কিরে জ্ঞানচক্ষু মোর? কোথা 
তোর বিশ্বময় ? আছে কিরে স্ফাটিক স্তস্তেতে? প্রহলাদ অবি 

চলিত হৃদয়ে কহিলেন “অবশ্ত আছেন তিনি । “দেখি ভোদ 
কেমন সে হরি ।” মহারাজ আর সহ করিতে পারিলেন না, 
ভ্রতপদে স্ৰটিকন্বস্তে সবলে তরবার ঘাত করিলেন ।, 
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একি ? একি দৃশ্য! আধ সিংহ, আধ নবাকার মৃষ্ঠি কে এ 
স্কাটিক স্তস্ত হইতে নির্গত হইল? হ্থিরণ্যকশিপুকে এক 
চপেটাঘাতে চক্ষুর নিমেষে কে এবধ কলে? প্রচণ্ড হুগ্কারে 
দৈত্যকুলকে স্তম্তিতকণন্েন কে ইনি.? প্রহলাদ শির নত করিয়া 
গ্রণত হইল ! কে ইনি? ভগবান্‌ হরি,বৈকুঠবিহাবিহরি, হুসি ংহ 
মূর্তি ধারণ করে, সাধক প্রহলাদের রক্ষা, ও ছুক্তিয়াসত্ত,ছি রণ্য- 
কশিপুকে নিধন করিলেন। নৃসিংহ অবতারেরকার্ধ্যসমাধা হইল। 

গ্রহলাদ ? ধন্য তুমি !-_ধন্য তোমার ভক্তি! তুঁম-_ভক্ত- 
চুড়ামণি। কাধ্যে এমন উপদেশ__কেহ কখন দেখায় নাই। 
এমন ভাবে হরিনাম কেহ করে নাই। এমন ভাবে কেহ 
ধর্ম প্রচাব করে নাই। তুমি যে ভক্তিযোগ জগতে প্রদর্শন 
করিলে, তাহাব তুলনা নাই, আমর] ভক্তিভরে তোমার চরণে 
কোটী কোটা নমস্কীব করি। ধার্িককে ধর্ম উপদেশ দেওয়া 
কঠিন নহে, ধার্মিক জনকে ধর্ম পথে লইয়। যাওয়া কঠিন নহে, 
কিন্তু যাহারা ধন্দদ্বেষী, যাহার? শ্রীহরির নামে কলঙ্কার্পণ 
করিষা| জীবন কাটাইতে চায়, যাহার! ধর্মকে শত্র জ্ঞান 
কবে, তাহাদিগকে ধার্মিক করা, তাহাদিগকে, ধর্্মপন্থায় 
আনয়ন করাই মহন্ব। পাপীকে ধার্মিক করাই মনুষ্যত্ব ? তুমি 
সেই ধর্শকর্মজ্ঞানবিরহিত দৈত্যগণের হৃদয়ে পবিজ্র হতিনাম- 
বীজ রৌপণ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলে । ধিনি 
নিজের মুক্তির সহিত পরের মুক্তি সংযুক্ত করিয়া, সেই যুক্তির 
উপায় কারতে পারেন, তিনিই দেবতা । তিনি সকলেরই নমস্ত | 

প্রহলাদ_ যোগী চুড়ামণি। নিষ্কাম ভক্তিযোগ সর্বাপেক্ষা 
উউচ। 'পহলাদ সেই নিঘাম-যোগী। 
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ফল কামনায় যাহা কব] যাষ, তাহা সকাম। সকাম---ফল 
কামন। হেতু, নিষ্ষাঁম কর্তব্য হেতু টি প্রহলাদ সেই নিষ্কাম- 
যোগী । সকাম ষোগানুষ্টানে ইন্দরত্ব পর্ধান্তও লাভ কব! যার,কিন্তু 
নিষ্কাম যোগান্ষ্ঠান ভিন্ন নির্বাণমুক্তি লাভে সমর্থ হওর1 যাব 
ন।, মন্ুষ্যেব তাবত চেষ্টা, তাবত কৃতকার্ধ্যতা বিশ্বেব হিতার্থ 
বিনিধুক্ত হউক, ইহাই নিক্কাম যোগানুষ্ঠাতাব মূলমন্ত্র । নিপ্লাম- 
ঘোগা যাহা কবেন, তাহা সংসাবেব জন্য, বিশ্বেব হিতার্থ, তণ্িন্ত্ 
তাহাৰ জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না । যাহা শ্বীর 
আত্মাব নিব্বাণে সহিত বিশ্বে আত্ম সংযুক্ত কাঁবয়া সেই 
যোগাত্মান উন্নতি কামনা কবেন, তাভাবাই নিষ্কামযোগী। 
বলা বহুলা, প্রহলাদ এই শেণীন্‌ অন্তর্ণিবিষ্ট | 

মানব যেকোন কাফ্যেব্ই কেন অন্ুগ্গান করুন না, শাহাব 
সমস্তহ, তাহাঁব কঙবাকণ্য। মধো পরিগণিত ভওরা উচিত | 
সষ্টিক্চ! ন সাবহিতার্থহ ম'নব ক্ষন কবেন, মানবেব কর্তব্য 
সষ্টব সভানতা বা । বিনি নেহ সংপাবঠিতার্থান্জেন যাব 
তাষ কাযা প্রযুক্ত কপিতত পাবেন, তিনিই নিকামযোগী । 
পছলাদ নিক্ষামযোগীব আদশ। তিনিানজেব স্বার্থাসপ্ি 
জন্য, নিক্ষেব মুজিব জন্য হবি সাধন কবেন নাই, দৈত্যগণেৰ 
[নগাবেব জন্য, সসাবেব গিতেব জন্য, হবিলাধন কলিয়া 
[চলন । পাঠক । লিক্ষামযোগ বোগের শে । প্রহল দ চনত 
অন্ুকবণ করা, মানশ্বমাত্রেবৃহ অবশাকর্তব) | 


নণ্তম ভাষ। 


সাধনা, প্রকার ভেদে ছুই প্রকার । সকাম ও নিক্ষাম | এই 
উভক্নবিধ সাধনারই প্রষ্জানসাধন- তক্তি | |ভক্তি দ্বিবিধ। যুক্তি- 
পরাহৃত-ভক্তি ও অন্ধ-তক্তি। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, আমা- 
দগের হৃদয়ের শ্বতঃপ্রবৃত্ত এমন একটী স্কাক়ীতাব থাকে ষে, 
তদ্বাবা তাহার প্রতিপাদবিক্ষেপ আরাধ্য বলিয়া বোধ হয়, 
পরোক্ষ অটৈধাচা র, আমাদিগের নিকটে একান্ত বৈধ ৰলি- 
যাই প্রতীত হয় |'হৃদয়ের এই ভাবের নামই ভক্তি, এবং ইঙ্কাই 
অন্ক-ভক্তি। আর, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ স্থায়ীতাব যদি 
স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইয়া, বুক্তিমীঙসগাংসাঁবলে সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ 
ওদীদ্ব কাধ্যগত ভাব আপাতদৃষ্টে অবৈধ বলিয়া বোধ হইলেও 
যবৃক্ত নীমাংসায় তাহা বৈধ বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়া আমাদিগকে 
এপ অবস্তায় উপনিত করে, যে, ন্যারের অনুরোধে তাহার 
প্রাত এ স্বারীভাব ন্যস্ত না করিয়া স্থির থাকিতে পার ন।, 
তা হইলে এই স্তাধীভাবকেও ভক্তি বলে, এবং ইহার 
নামই বুক্কিপবাহত-ভক্তি। এই উভধ্ববিদ ভক্তিই সাধনার 
মুনাভত্তি দ্ূপে পাঁরগণিত! প্রকার ভেদে সকাষ ও নিষ্কাম, এই 
উভ্তষবিধ সাধনার একমাত্র পথপ্রদশক --ভক্তি। ভক্তিহান 
নারনা--সাধনাই নহে, তাহ] লোকাচার ও লাঞ্কনা মাত্র । ৮তু" 
ব্বগক্ষলপ্রদ ব! তাহার অন্যতমেরও ফলদ না হইয়া প্রত ত জঘস্ক 
অসবর্গেরই আশ্রয়ীভূত হয । এ সাধনায় জীবের মুক্তিলাভ দূবে 
থাকুক, বরং প্রাক্তনপুণ্যের বিলুপ্তি উপস্থিত,হয়। তাই বলি, 
সুক্ষির গন্য সাধন! করিতে হইলে. অগ্রে ভক্তির সানা আব- 
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শাক।যে সংযতচেত! মহাত্মা ন্যাক্ষমীমাংসাদর্শনাদিধ্ত বৈদিক 
বিধি ব্যবস্থার পক্ষপাতি হইয়া তত্প্রদর্শিত পথাবলহ্বনে, আি 
সন্থর্পণে মুক্তির দিকে অগ্রসর হন, আমর! বলি, যুক্তিপরাহত- 
তক্তিই তাহার পথপ্রদর্শক । পক্ষান্তরে, যিনি বৈদিক ব্যাপাবে 
উদাসীন থাকিয়া স্বতঃপ্রবৃন্ত হৃদয়ের উচ্ছাসে উচ্ছ/সি 
অপুর্ব ্রকান্তিক মধুরভাবে প্রণোদিত হইয়া সানুটিত সাথ 
নায় আত্মবিভোর হন, অস্ধ-ভক্তিই তাহার অবলম্বন | অন্ধ- 
ভক্তি মুক্তিমীমাংসার প্রতিপত্তি চাহে না, আশ্মভাবেই সে 
আত্মহার1ঃ অভিষ্টমূন্তিই তাহার অনন্যগতি । হৃদয়ের বিমল 
আনন্দে সে সদানন্দ। অনির্বচনীয় শান্তিস্থথ, সে সতত সম্ভোগ 
করে! তিনিই যথার্থ ভক্ত, তিনিই উন্নত সাধক, তিনিই ভগ- 
বানের প্রকৃত নেবক-যান অন্ধভক্তিমাত্র সহায়ে যুক্তিপথ 
পরিস্কত করিতে পাবেন । ভগবান ঈদৃশ সাধু ভক্তের সাধনা, 
সহজে ও অবিকল্পে সংসিদ্ধ করেন । মহাবাজ উত্ভানপাদের বংশ- 
ধর পুত্র ভক্তচুষ্ডামণি পঞ্চমবর্ষীয়শিশু মহা স্ব বের অদ্ভুত 
সাধন! ও সিদ্ধির বিষয়, অন্ধ-ভক্তির প্রকট উদাহরণ । 


লাশে পীতাশিশ 


রি 


নিভৃত কানন প্রদেশ, মূর্তিমান শান্তি বস্মান। ছি 
জীব জন্তর নাম মাত্র নাই. থাকিলেও ভাহার! তপোধনগণেব 
তপঃ প্রভাবে হিংসাবৃত্তি পরিহার কবিয়! গৃহপালিতের ন্যা্ 
অবস্থান করিতেছে । পাদপ-সমূহ ফলপুষ্পে নমিত হুইয়| 
উচ্চের শবান্তভাব প্রদর্শন করিতেছে । বন্যকুন্তুম-সৃহ গ্রচ্ছু- 
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টিত ভইযা দিক সমূভ আমোদিত করিতেছে । একটা বু 
বটবৃক্ষতলে খধিকুমাবগণ নানাবিধ ক্রীড! কবিতেছেন। তাভা- 
ধিগেব কুটালতাশৃন্যজদযেব ভাদাধবনি, মধ্যে মধ্ো বটবুক্ষকে 
প্রতিধবনিত কবিধা উদ্দে উখিত তইঠেছে। এইবপ থেল। 
কতক্ষণ চলিত কে জাঁনে » কিন্তু অকক্ষাৎ বালকগণেব গেল৷ 
ভাঙ্গিবা গেল, একছী বালক উদ্ধাশ্বাসে কাদিতে কাঁদিতে খেলা 
ছাড়িযা চণিয়া গেল, মুনিকুমাবগণ বিশ হইযা, ঘষে যাভার 
কুটীবে প্রভ্যাগমন কবিলেন । 
সংবাদ বুদ্ধ খব্বি নৈকটে পৌ।ছশ। তিনি মুনিকুমীবগণকে 
নিকটে আহ্বান কবিযা কহিলেন "বৎ্সণণ । খ্বকে ততোঁনবা 
কি বলিয়া ১» সে অদ্য তোমাদিগেব সঙ্গে ক্রাড। কবিতেছেন। 
কেন? তাহাৰ বোঁদনেবই বা কাবণ কি?” মুনিকুমাবগণ 
কহিলেন “তাতঃ1 আম্বা প্রৰকে কোন কথাই বলি নাই, 
গালিও দিই নাই, কেবুল আমলা! পবধস্পবেব নাম গু পিতাণ 
নামাদি জ্রিজ্ঞানা করাঘ এন, পিতাঁৰ নান,.বপিনহে অসমথ 
তইযাছিল বলিষা, আমব] সকলে হাসা কাবযাছিলাম মাজ। 
করব, আমাদিগেব ভাশ্য দর্শনে অভিমান কাঁদিতে কাদিনে 
প্রস্থান কবিবাছিল। এতদ্বাতত আমবা আব কেছুঈ 
জানি ন1 1 ্লষিবব, বাঁলকগণকে কাঠণেন “সাবধান তাহাকে 
আব কোন কথা জিজ্ঞাণা কাবও না।” ফুনিবালকগণ ' নে 
আজ্ঞা” বলিয়! তথা হইতে প্রস্থান করিল । 
পরব, জননীব নিকট আসিষা অবিবলধাবে অগ্রবর্ণ কবিতে 
লাগিলেন । সুনীতি পুত্রেব ঈদৃশভাব অবলোকনে বাগিতা হইষ 
কফহিজেন ''বৎস! কিছ্রন্য রোদন কবিতেছ? যুনিবান কগণ 
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কি তোমাকে প্রহার করিয়াছে, না ক্রীড়া করিতে নিষেধ কণি 
মাছে? কোন স্থানে ত আঘাত প্রা হও নাই? বল বংস' 
রোদনের কারণ কি?” ঞব অনেক ক্ষণ পরে কহিলেন “ম1! 
আমার পিতা কে ? তিনি কোথায়? তিনিকি আশ্রম ত্যাগ 
কবিষ। স্থানান্তরে তপশ্চরণার্থ গমন করিয়াছেন ” পিতার নাম 
কি যা? মুনিকুমারগণ আমাকে পিতৃনামোচ্চারণে অসমথ দেখবা 
উপহাস করিয়াছে! বল মা, পিতা কোথায় ?” প্রবেব বাকা 
শ্ববণে সুনীতি বিষর্ম ব্যথিত! হইলেন, বোদন করিতে করিতে 
কহিলেন “বৎস, সে কথা আব জিজ্ঞাসা করিও না, সে কথা 
শুনিলে তোমার আরও ছুঃখ ভইবে। আইন, ক্নান 
ভোজন করিরা পাঠাভ্যাস ঃকর |” ক্রুব, মাতার বাক্য শ্রনণ 
করিয়া দৃঢ়তা সহ্কাবে কহিলেন “মা! সে সকল কথা «| 
বলিলে, নিশ্চয়ই আমি প্রাণ বিসর্জন দিন | যে আপন পিতা 
নাম জানে না, ঘেআপন পিতাকে চিনে না, তাহার মত পান? 

আর ভ্গতেন্মই। আপন পিতাব সমস্ত কথা বলুন, নিতান্ত 
ছঃখের হইলেও আমি ছুঃখ করিব না ।” ঞ্রুবেন নিতান্ত একা- 

গ্রতা দশনে জননী কাহলেন “বৎস! যদ দেই সমস্ত ছুঃঘ" 
জনক কথা শুনিতে তোমার নিতান্ত বাসনা হইয়। থাকে, 
তবে শ্রবণ কর। বত্স! তুমি মুনিকুমার নহ। তোমার 

পিতাও মুনি নহেন। তিনি রাজা" তুমি রাজকুমার। তুশি 

কি জাননা, যে, সসাগর! ধরার এবং তোমর? যে 'অরণো বসতি 

করিতেছ, তাহার অধিকারীর নাম মহারাজ উত্তানপাদ | 

তিনিই তোমাবু পিতা । মহারাজের স্থৃরুচী নায়ি আর এক" 
মহিষী আছেন । আমি জ্যেষ্ঠা, তিনি কনিষ্ঠা। মার জ, কনিছা 
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মহিষীন্ন বশীভূত হইয়া, আমা-ক গর্ভাবস্থায় বনবাপে 
প্রেবণ কবেন * সেই হইতে অন এই অবণ্যে অবস্থান 
কবিতেছি, তোমাব জন্স্থানও এই মাণ্য। তুমি বাজকুমাব। 
আমাব অদ্ষ্টক্রমে বাঁজভোগে না খাঁ।কম] অবণ্যপনাত ফলমুল 
আহাবে গ্রাণ ধারণ কবিতেছ |” ক্ষব, মাতার এই সমস্ত কণা! 
শ্রবণ কবিষ। কহিলেন “মরা । আমি পিতাকে দেখিতে 
যাইব, আমাকে অন্ধমৃতি ককন। আম একবাবেব জন্ত 
আমাব বাজ! পিতাকে দেখির। শাসি, আলিহ আবাব 'আসিব, 
চিন্তা কি মা? আমাকে বিদান গিনি 1৮ শুনিব। সুলীতি আবও 
শোকাকুলা ভইলেন, লোদন " বিষা কহিলেন “কেন বৎস । 
সেথানে গিষা অপমানিত হইবে? আমাদেৰ অনুষ্টদোস 
হয়ত তান প্রতণপ্গাণ কবিবেন, আব তুম অভিমানে 
কদিতে কাদিতে কিবিষ। আসবে! না বাছা, মেখানে ঘাওষা 
হইবে না,কাজনাই বৎস + ক্ষান্ত 5ও। কাজ নাই তোমা? 
পিতৃদশনে। যি অছুষ্টে থাকে, এইখানেই তাহাৰ দশন 
পাইবে, আপাতত এ স.কল্প পরিত্যাগ কৰ 1” ঞ্বের মন তখন 
পিতৃচবগ দর্শনে ব্যাকুন ভইবাছ* পিতা বাজা, ঠাচান। 
[ভিখাবী, পিতার নিকটে এ শক্বেব এ কবান তন্ব লইবেন, তিনি 


* পুবাঁণ বিশেষে দোখতে পাই, মহিদা অবণ্যেই গর্ব 
হইযাঁছিলেন। নাজ হহাকে বড় ভালবাসিতেন, কেবল কানগ্! 
মহিধীব কথাষ তাহাকে বনবানে প্রেবণ কবেন, পরে মুগয়া- 
চ্ছলে ইহার সহিত সাক্ষাঙ কবেন। ধন্ত জৈণভা। 
রাজা উত্তানশাদও একটা অদ্বিতীয় রামকান্ত” | 
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আকুল হইযা কহিলেন “না মা, আপনাব চরণে ধরিয়! 
বলি, আমাকে বাধ। দিবেন না। বে রাজার-পুত্র হইয়া 
বনধাপী, তাহার আবার অভিমান কি ম!? তাহাব আবাৰ 
মাশাপমান কি মা? আপনি তিস্তা করিবেন না, আমি এখনি 
আদিব।” সুনীতি আর পুত্রকে নিষেধ কবিলেন ন1। নিনেধ 
কাবরা বাবিতেও পারিলেন না। কহিলেন "সাবধান বত্স। 
ফেন কোন অনর্থ ঘটাইও না। মেখানে তোমাকে অনেক 
অপদান লহা কবিতে হইবে, অনেক অত্যাচাঁৰ দোখতে হইকে, 
কিন্তু সাবধান বাপ্‌, যেন তাহাতেক্ষু্ন ভইও না! মহারাজের 
উত্তম” তনয় কর্তৃক পীড়িত হইলেও, বহু বাদশিসন্বাদেও কোন 
প্রতিবাদ করিও না, অনাহারে থাকিতেলও তথায় আহাথ্য 
প্রাথন। কবি৪ না, তৃষ্াতুব হইতে বপ: নদী হইতে জলপান 
করিবে, তগাপি সে বাজসংসারে জল চাহিও না! মহারাজ খাঁদ 
আমার কথা জিজ্ঞানা কখেন, তবে বলিও “আমাৰ অভািণশ 
মা এন বাচয। আছেন 1৮ প্ুব “মে আজ্ঞা” বলির]! নান- 
পদবজ মস্তকে লইয়া বধস্ত-মুনিকুমাবদ্বয়নহ অরণ্য' পদ্ত্যাগ 
পন্বক নগবাভিমুণে রাজসভাব উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । 


ই 
মহারাঞ্গ উত্তানপাদ অম'ত্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়!, স্বর্ণবিংহা- 
সনে উপবেশন করিরা রালকাধ্য পর্যালোচনা করিতেছেন, 
এমন সময়ে তিনটা মুনিবাপক সভাতলে প্রবিষ্ট হইল। ঠিনটীর 
মধ্যে ছুইটী* বালক কুলক্রমাগত নিরমান্ুসারে দক্ষিণহস্ত 
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উত্তোলন করিয়া আশীর্বাদ ও অবশিষ্টটা আশীর্বাদ আকাঙ্খার 
ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া! দূরে দণ্ডায়মান হইল । মহারাঁজ বালক- 
ত্রয়কে উপবেশন করিতে ইঞ্গিত করিয়া আগমনকারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। বাঁলকত্রয়ের অনামান্য দেহজ্যোতি, 
সভার তাবত লোককে আকুষ্ট করিল । রাজার আজ্ঞাক্রমে 
নুনিকৃমার কহিলেন “ মহারাঁজ ! ইনি আপনার জ্যেষ্ঠামহিমীব 
গর্ভজাতসন্তান, নাম “ঞ্চব”। আপনার চরণদর্শনই ইহার গাগ 

মনের কারণ (৮ মহারাজ সন্দেহাকুলিত হৃদয়ে কহিলেন "এত 
অল্প বয়সে পিতচরণ দর্শনের বাসন; কেন ?” মুনকুমার কহি- 
লেন “তাহার ও কারণ আছে । কলা বখন আমরা সকলে ক্রীড়! 
করিতেছ্িলাম, তখন কথা প্রসঙ্গে নকলের পিতার নাম কি, 
তাহাই জিজ্ঞাসা করা হয় । আমরা সকলেই স্ব স্ব পিতার নাম 
বলিলাম, কিন্তু, পিতনাম উল্লেখে অনমর্থ হইল দেখিয়া 
আমরা সকলেই হাস্য করিয়। উঠিলাম। ঞব, অভিমান কৰিয়া 
মাতৃসমীপে গমন ও তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া 
আপনার দর্শনার্থ আগমন করিরাছেন 1 উপযুক্ত পুত্রকে ক্রোডে 
গ্রহণ করুন, পুজরোচিত সংকারে কব পরিত্ৃপ্তিলাভ করুক ।১* 
মহারাজ যুনিকুমারগণের বাক্য শুনিয়া নির্বাক হইযা রহিলেন, 
ঞ্বকে ক্রোড়ে করিতে, ঞ্ুবেব মুখ চুম্বন কবিতে তাভাব গল- 
বতী ইচ্ছ! জন্মিল, কিন্ত সাহস কবির তাহ! পারিয়া! উঠিলেন না 
পাছে এ সংবাদ মহিষী শুনিতে পান, এই ভয়ই উক্ত আশাকে 
বারম্বার পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এ দিকে 
মুনিকুমারগণ প্ুবকে কহিলেন “যাও না, বিলম্ব কেন? পিত- 
কোড়ে স্থান গ্রহণ করিয়! বাসনা পুর্ণ কর।” মুলি কুমারগণের 
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বাবার উত্তেজনায়, এব, মহারাজের নিকট গমন করিলেন! 
তথন কি আর প্রত্যাক্ষ্যাণ করা যায়? তখন কি আব পুত্রকে 
দুরে নিক্ষেপ সম্ভবে ? মহারাজ মিংহাসনে,উপবিষ্ট হইয়া বকে 
ক্রোড়ে লইলেন। সভাস্ত সকলে মহারাক্কে বারম্বার ধন্যৰাদ 
প্রধান করিতে লাগিল। 


৮৬. 

দুষ্টলোক সর্বত্র । যেখানে একটু ভাল, সেইখানেই রাঁশী' 
রাঁশী মন্দ। সংসারের গতিই এই প্রকার । মহারাজ স্ীবকে 
ক্রোভে লইতে না লইতে, অন্তঃপুরে এ সংবাদ রাষ্ী হইল। 
মহিষী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া! আলুলাধিতকুন্তলে বিত্রস্ত বসনে 
সভাতলে আসিয়া উপস্থিত! মহারাজ, মহিষীর তাদ্শীদ শা 
দর্শনে, বিষম বিপন্ন হইলেন । ফ্রবকে নামাইতে ও পারিলেন না। 
মাহবী বেগে আসিয়া, বকে মহারাজের ক্রোড় হইতে নাষা- 
ইয়৷ দিলেন। তর্জন গঞ্জন করিয়া কহিলেন “এ কিকিরিলে ? 
তুমি রাছগা, রাজ সিংভাননে উপবিষ্ট, এখানে কি বলিয়া তুমি 
কবকে ক্রোড়ে করিলে? যদি ক্রোড়ে লইতেই নিতান্ত বাসন! 
১ইয়।ছিল তবে মিভানন হইতে নামিয়। কেন ফ্রোঁড়ে করিলে 
না? ইহাতে কি দিংহাসন কলঙ্কিত কর! হইল না? এঞুবকে 
সিংহাসনে গ্রহণে, আমাকে এবং রাজকুমার উত্তমকে কি 
অপমান করা হইল না? ঞুবকি তোমার অবর্তমানে রাজ- 
সিংহাসন পাইবে, যে, উহাকে রাজ সিংহাসনে উঠাইলে ? ধিক 
তোমাকে 1” রাজা নীরব, মুখে কথাটা নাই। মহিষী তখন 
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ঞবের দিকে চাহিয়! কহিলেন “ভাল বৰ ! তোধাবই বাঁ কেমন 
সাহম? তুমি অরণ্যচারী, বনবাপী, তুমি রাজদিংভাঁসনে উঠিলে 
কেন? মনে করিও না, তোমাকে আমি কটু কথা বলিতেছি 
ভাবিয়! দেখ, রাজ- সিংহাসন লাভ, পূর্বপুণোর ফল। সে পুণ্য 
না করিলে কি তাহা লীভ কব! যায়? এই সাঁমান্যকথায় 
বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তুমিও রাঞ্জার ওরসজাত, আমার 
উত্তমও তাই, কিন্ত দু'জনের অবস্থা একবার তুলনা করিয়া দেখ 
দেখি । আর, যদি তুমি মনে করিয়া থাক, যে, তুমি সিংহাসনে 
বস্ব্ার ফোগা, তাহা হইলে সে বাসনা পরিত্যাগ কর ? 
রাজার! নানাদেশে গমনাগমন করেন, এবং নানা স্থানেই 
বিবাহ করেন । কিন্তু তাই বলিয়া! সে সকল পুত্র কি বজ্য পায়। 
আমার উত্তম যে পুণ্য কবিয়াঁছে, তুমি যদি সে পুণ্য করিতে, 
তাহা হইলে অবশাই তুমি সিংহাসন লাঁভ করিতে পারিতে। 
“ঞ্ব, বিমাতার এই সমস্ত কথায় বিষম মন্দ্ীতত হইলেন। 
মহারাজও কুন্টিত হইলেন, স্তিনি মনে মনে ক্কুঝিলেন, এ ছটা 
বলা ভাল নয়, কিন্কু কি করেন, তিনি মহিষীর রাঙ্গাচরণে 
বিক্রীত । বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃন্ভি, নিবুন্তি ও গতি মতি ত্াহারি 
শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং মনের কথা মনেই রহিল। 
সুখ ফুটিযা সে কথা আর বলিতে পারিলেন না। ইচ্ছা সান্বেও 
সাহসে কুলাইল না! । 

বুরুচীর কঠোর বচনে, ফ্রবের কুস্থমকোমল জদয়ে অপার 
অভিমান উথলিয়া উঠিল। নিদারুণ সন্তাপে, ক্ষোভে ও মন্খ- 
বেদনায় যারপরনাই আকুল ও নির্বাক হইয়া চির-পৃত্বলীর 
মত) গ্রব, বহুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া] রহিলেন। অনস্তর অতিকষ্টে 
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উচ্ছসিত বেগ সংবরণ করিলেন ; কিন্ত, কি বলির! বাঙনম্পত্বি 
করিবেন, ভাবিয়। স্থির করিতে পারিলেন না। জননীর হতাশ- 
ভবিধ্যবাণী স্বৃতিপথে উদ্দিত হইল, কি বঙগিয়া তাহাকে গিয়। 
সাত্নাকথা শুনাইবেন, সহচর মুনিকুমারগণের গ্রগলভ- 
বাক্যের কি বলিব প্রতিবাদ করিবেন, বৃড় আশা, বড় ভরশ। 
করিয়া তিনি যে রাজপ্রাসাদে আসিয়াছিলেন,_-_-রাজপ্রসাদে 
রাজপুত্র নাম প্রতিপাদন কারবেন বলিয়া! সকল আশায় 
হতাশ হইয়া, পবিবত্তে, সকলের সন্মথে দাকণ অপমান ও 
পাঞ্চনাক় জীবন্মৃত হইলেন! এখন কোন মুখে আর এ জীবন 
ধারণ কন্ধিবেন!' অগত্যা, প্রাণ পরিত্যাগই নিদ্ধারিত হছুল। 
আবার ভাবিলেন, মারব কি জন্য ! আমি বনবাশী নই, আমি 
বনবাসীত্র পুত্র নই, আমরা নিঃস্ব নহি, মা] আমার আজন্ম বন- 
বাগনা ছুতখিনী নহেন, সমাশরাদদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর 
মহারাজ উত্তানপাদ আমার পিতা, প্রধানামহিধী আমার 
জননী, আজি দ্রেবদোঁষে বনবাসে পড়িয়াছি। আমি মরিব 
ক জন্য এসকল ত সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন করিলাম, তবে পৃ্জপুঞ্ 
পুণ্য ব1রনাই, তাই রাজসিংহাসনে স্থান পাইলাম না, সুকু্টা 
মারের গভে জন্ম গ্রহণ কর্ব নাই, তাই পিতার আদর পাই- 
পাম না। উত্তমের ন্যায় মহারাজের পোহাগের ভাগ.পাইলাষ 
না। মুনিকুমারগণ জানিলেন, আমি পিতার ও ছুঃখনী মাতার 
যথার্থ পরিচর়,দিয়াছিলান, তবে মরিব কি জন্য? মরিব না, 
জননীর নিকট যাই, এখনই যাহাতে পুঞ্পুঞ্জ পুণ্য প্রাপ্ত হই, 
তাহাই করিব । ভাল করিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়া! লই--কি 
করিলে হুঃখিনী মা আমার, .আর বনবাসী আমি, গৃহবালী 
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হইয়া এই রাজনিকেতনে, রাজ পরিবারে থাকিতে পারি। 
ড্যবিতে ভাবিতে আশার সঞ্চার হইল, বাম্পাকৃল লোটনে 
কাদিতে কাঁদতে বলিলেন, মা! কি পুণ্য করিলে আমাদের এ 
ছঃথ দূর হয়? পুতপুপ্ পুণ্‌) কোন পুণ্যে কোথায় প'ওয়া যায়? 
আমি উত্তমের মত, আব বনবাসিনী মা আমার তোমাৰ মত, 
কোন পুণ্যে আপিয়া মিলিতে পাবি? বল মা, এখনই মাকে 
বলিয়। আমি তাভাই করিব | 

মহিষী কভিলেন, “যাঁও--মরণো, ভি জন্থ পুর্ণ অবণ্দো, 
একুরী পদ্মপলাশলোচন হবি সাধন কর। ভলি সাধন উন্ত 
মের ন্যাম পুণাবান ভইসা বদি আমাৰ গে জন্ম গ্রহণ কণিন্তে 
পাল, পেই রাজা লাভ করিতে পারিবে, বাজ্সিত্তাসপ্ন 
বসিতে পারিবে, কিন্ত মনে করিও না, তোমার সেই তপশিনী 
জননীর গর্ভে 'জন্মিয়া সিংভাপন পাইবে 1” ধর, নিস্পন তইষ। 
সমস্তই শ্রবণ কৰিলেন । কাদিতে কীদিতে যাইয়া শেষবান্র পিন 
মাতার চদ্ণ ধাবুণ কারিনা নষনজলে শাহাদিংগেন চবণ অভি 
পিক্ত কারন, মন্্াভত এন, সহসা তডিহ-গতিতত সভম এপ 
হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । মুনিকুমাবন্ধন নিশকেে আদিপ্া দেপেৰ 
সহিত মিলিত ভইলেনঞ্। সভান্ত সকপকে স্তম্ভিত করিষ! মলপ্ভূই 
তিন জনে অদৃশা হইলেন । সসাগবা বন্সন্ধরাৰ একছর্রী বাক্ছাশি- 
রাজ মহান্রাজ উন্তানপাদেন জোষ্ঠকুম'ন করন, অনভানে সাজ 
পুবী পরিত্যাগ করিয়। চপিলেন। বিধাতঃ 1 এ তোমাৰ কোন 
চক্র !! 
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ধরব, মাভাঁর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। 
সুনীতি অঞ্চলে নয়নমাজ্জন করিনা পুত্রকে সাম্তবনা করিতে 
লাগিলেন । ঞুব কহিলেন 'কেন মা? বিমাতার কথায় ত 
আমার ছুঃখ হয় নাই? আমাদিগের পুণ্য নাই, সেই জন্যই 
আমরা বনবাসী ! সিংহাননে পুষঞ্জ-পুগ্ত পুণ্য না হইলে কি কেহ 
বমিতে পারে মা? মা! আমাদিগের এই গহন কানন মাঝে 
আপনার বলিতে কি আর কেউ নাই মা? পুণ্য কোথা থাকে 
বলির দিলে, আমি এখনি আনি পাতি । কে বলিয়া দিবে! 
ক দেখাইয়া দিবে? বল, বল মা! আমগাদিগের আর কি কেহ 
নাই ম| ?” বাম্পভরে কবের কণারাধ হইল । ছুঃবিনী স্ুনীতির 
ছুখেভার একবারে শতগ্তণে উথলিবা উঠিল। পুত্রকে সাস্বন| 
করিবেনু কি, অজজ্ অপ্রধারে বক্ষঃস্থল প্রাবিত হইতে লাগিল! 
সুনীতি, কাদিতে* কাদিতে বকে অঙ্কে তুলিয়া লইলেন, জীর্ণ 
বননাঞ্চলে কখন পুজের অশ্রু, কখন তদ্বার। আপনাব অশ্রুসম্পা- 
তের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। ঞুব কিয়ৎকাল পরে কথ" 
ঞ্চত শান্তির আবেশে অল্পে অগ্লে নয়ম উন্মিলন করিলেন । 
দেখিলেন্‌, জননী তাহার মুখ-চার্জণার প্রতি নিমেষশূন্যনেত্রে 
চাহিব। আছেন! জননী নীবব, সর্ধব শরীর নিষ্পন্ব-_লীরবে 
গণ্ড বহিষ্বা অনবরত অক্রধার! বিতেছে | প্রুব, মা মাঃ বলিয়া 
গদগদকঠেকত, ডাকি লেন-__-_-উত্তর নাই ! করব রোদন করিতে 
লাগিলেন_-“মা মা, ও মা! একবার আমার কথা গুন মা, ক্ষ 


জ্ন্য তুমি এমন হলে সা? ওমা ছুঃখিনী মা আমার, এ ছঞ্খ-দৃই 
বি ৩ 


১৪৬ হরি সাধন । 


করিব মা! যেরূপে হউক আমাদের ছুঃখ দূর হবে মা, আন্ন 
কাদিও না, এফবার আমাকে আশীর্বাদ করিয়া ক্ষণেকের 
জন্য বিদায় দাও। আনি সেই পদ্মপলাশলোচনের কাছে 
নাট মা, তিনি এ দূর ৰনে গহন কাননে বসির। আছেন, আমি 
এখনি গিয়ে তার চরণে ধ'রে সেধে কেদে ভিক্ষা চাব ম1! তাকে 
বলে তোমাৰ হঃখ, আমার মনেব ছুঃখ সকলই তাকে ব'লে 
বাহাতে এ হুঃখের অন্ত হয়, যাহাতে তিনি আমাদের মঙ্গল 
করেন, তাই করিব মা! আমি এখনি তার নিকটে যাঁব, এখনি 
আবার আসিব মা, একবার আমাৰ কথা শুন, একবার আমাষ 
[দায় দাও, কথা কও ম111” সুনীতি অকম্মাৎ চমকিত হইয। 
উঠিলেন। ঞ্ুবকে আপনা বাহুবল্লির মধ্যে বাধিয়! দৃঢ় আলি" 
ক্ষনে অদ্ষে আবদ্ধ করিলেন। ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগি- 
পেন । ঞ্ুব বলিলেন, “মা ! আমায় বিদায় দাও, আমি হরিৰ 
1নকট হইতে এখনি আসিব ।৮ সুনীতি কাদিতে ঝাদিডে কহি- 
লেন,“বৎস । ক্ষান্ত হও, আর আমাকে ছুঃখিনী করিও না, আমাষ 
ছেড়ে যেও না বাপ 1 কোথা যাবি ঞ্ুব ।-__পদ্মপলাশলোৌচনভি 
আমাদের একজন আত্মীয় আছেন সত্য ! তিনি গহন বনে বসিষ! 
আত্মীয় স্বজনের দুঃখদূর করিবার উপায় করিতেছেন সত্য, 
কিন্ত, করব । তারে ত €েহ সহজে দেখিতে পায় না বাছা! 
তুমি ত অজ্ঞান শিশু, কত শত শত যোগী খধি সাধৃগণ, কত 
শত শত বৎসব অনশনে একাসনে বসিয়া কত কগোর সাধ্য, 
সাধন করিয়াও যে তা”র চরণ দর্শন পান নাঁ! ঞ্রবরে | পদ্ব- 
পলাঁশলোচন হরি সর্ধত্রেই আছেন, অলক্ষে বসিয়। সকলকেই 
স্বক্ষ/ করিছেন! আযম ফ্রুব!। এই কুটারে বসিয়া! মাতা পুতে 
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তীহছাব সাধনা করি, গবশ্যই তিনি সদয় হইবেন, তিনি ভক্ত" 
বৎ্সল, ভক্তগত তাঁহার প্রাণ, তীহারি প্রতি অল ভক্তি রাখ 
বাপ্‌। আমিও ছঃখ হতে যুক্তি পাবাৰ জনা ভক্তিভ্ুরে 
উাহাব 'আরাধনা করিতেছি, তাহার নিকট হইতে ভিক্ষা 
কথিয়াই, আমাদের দিনপাত হইতেছে! অসময়ে হিনিই রক্ষ| 
কবিবেন, তোমাৰ আব কোথাও গিয়া তাহার অন্বেষণ কবিতে 
হইবে নং, তিনি সকলেরই হৃদয়ে বর্তমান আছেন, গৃহে বসিয়া, 
নয়ন মুদদিয়া দেখিলেই, হদযে তিনি উদয় হইবেন, তাহার জনা 
বনে কেন বাপ? তুমি মুক্ষিবীলকগণের সহিত খেল! করগে, 
আমিই তাহাকে আমাদের ছঃখ জানাইতেছি।” 

পরব, জননীর কথায় মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু, স্বয়ং একবায় পদ্ম 
পলাশলোচনেব সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়ই উৎকণ্! 
হইতে ্িজ।। বদধতঠক আবদধনলখ বাক্যে, পঞফ্চমধইখষ 
ক্ষত্রিয় শিশু, ক্ষত্রিষ্ূলভ মনোবেগে উত্তেজিত হইয়া স্বকায়া 
সাধনে প্রাণপণে* প্রতিজ্ঞ কবিয়াছেন। ব্লজনীযোগে, স্থনীতি, 
যখন ঞ্ুবকে অঙ্কে ধারণ করিয়। পর্ণ-কুটারে পণ্‌.-শয়নে গভীব্‌ 
নিদ্রায় অবিভূত আছেন, সহসা, রব, উঠিয়া জননীর পাদগদ্ছে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পুর্র্বক পবিদ্ধ পদরজ* মস্তকে লইয়া, সেই গভব 
নিশীথে সেই কুটীর হইতে নিজ্কান্ত হইলেন। নিঃসত'ষ 


পঞ্চমবষীয়শিশু হরি দর্শনানিলাশে হরিনানমাত্র সহাষে গহন 
বনাভিমু ব হপরউদ্দেশেপ্রস্থান করিলেন । 
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নিদাঘ মধাশিহু, মার্তভগুদেব প্রচণ্ড প্রতাপে ধবশী শাসন 
কথ্ষিতেছেন; প্রথর ভলাহলরৌদ্রের উত্তাপে প্রব্াতদেবা 
জর্জর ভইয়। একান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতি নিষ্পন্দ 
নির্ণিমেষ-সংজ্ঞাশুন্ত । মন্ুষা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, সমস্ত প্রানী 
প্রাণভয়ে কে কোথায় লুকাইয়াছে ! অবপাণী স্তন্তিত! অপরি- 
স্কট “ঝা ঝা” ববে দিগঙ্গনা ভীবণবন্রণা মনোবেদন। প্রকাশ 
করিতেছে । এই ভীষণদমযে, ভাঁবগ অবণ্যানীব উর্ধপ্রদেশ 
দিয়া, দৈনর্ষি নারদ বীণাঘন্তে মৃস্তিম্িন দীপক রাগে, এই জগতের 
'আদি-অস্ত কার্টকাবণকানী ভগবান হরির মহিমা গান 
কবিতে করিতে নিত্যধামে গমন কবিতেছেন, অকল্মা 
তাহার বীপাবঙ্কার প্রাতরদ্ধ হইল যে বীণাঝঙ্কীবে গ্রাথ 
মাতাইয়। তিনি বিভোর জদয়ে গান কবিতেছিলেন, তাভ।ব 
সে ঝঙ্কার-গে ধ্বনি অতিক্রম করিম়্াংবেন কি এক স্বগী্ঘ মধুব 
কণ্ধ্বনি ভাতার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। গ্দেবর্ষি সবিন্ময়ে 
সোতস্থক্যে উদ্ধ, অধ? ও পাশ্ব প্রদেশ সমস্ত লক্ষ কবিবাও 
কোগাযও কাহার দশন পাইলেন না! বিশ্মষকৌতুভল সম- 
ধিক বর্ধিত হইল') গুনিনেন_-অ'বাঁর সেই বঠধবনি, দেবি 
নিবিষ্টচিন্তে বিশেষ লক্ষ ক্লুবিয় শুনিলেন-_অধে'ভাগে গভীর 
অরণ্য ভেদ করিয়া কে গধহিতেছে ৯75 
কই পন্মপলাশলোচন ! 


কই হরি কই তুমি, কাফিতেছি এত আমি, 
তবু ত দিলে ন! দবশন, ! 
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বল আর কে আছে আমার ? 
ক্ষুধায় শুকা'ল মুখ, তৃষ্ণায় ফাটিল বুক, 
কৈ তুমি দিলে না খাবার! 


মা.আমায় দিয়েছেন বলে__ 
আছ ভূমি সর্ধবঠাই, তোমা! বিনে কেহ নাই, 
ছুঃখ হ'লে কর ভুমি কোলে! 


আমাদের বড় দুঃখ হার ! 
বিমাতার বাক্য দোষে, মা আমার বনবাঁসে, 
দিন যাঁষ স্বধু ভিক্ষা করি ! 


রক্ষা কর--দ্রেহ '্রশন | 
এউ:কেদে ডাঁকি আমি, তবু ও নিদয় তুমি, 
হরি_ পন্মপলাশলোচন ॥- 


দেবর্ষি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন*না, মুহ্‌প্তে অবতরণ করি- 
লেন। ইতস্ততঃ অশ্বেষণে দূর হইতে দেখতে পাইলেন, 
তাপসতকুমুল এক পঞ্চমববী্র স্ুকুনাব শিশু, উদ্ধী মুথে অন- 
বরত বোদন করিতেছে । শিশুর সর্বাঙগ ধুলায় ধূসার», অঙগ- 
দৌষ্টব সর্ধব-সুলক্ষণ-সম্পন্ধ ; দেবর্ধি শিশুর সন্ুখে উপস্থিত 
5ইলেন। তখন দেখিলেন--শিশুর ললাটফলকে মঞ্ারাজ-চন্- 
বস্তী-চিহ্ন, কলেবর ধুলায় ধূসরিত নহে, বনজাত কুল্তমের 
অনিলতা্ড়িত রেণু-পরাগে আচ্ছনন। শিশু, একতানমনে উদ্ধনুখে 
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ডাকিতেছেন--“হরি-পল্সপলাশলো'চন 1” দ্েবর্ধি, শিশুর চিবুক 
ধরিয়া কাদিয় ফেলিপেন, গদ্াদ কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধন্ত 
ব্স।কে তুমি?” ঞুব, অনিশ্রান্ত-বোদনে--অনাহারে-- 
অননিদ্রায় নয়নের জো।তি হারাইযাডেন ! য।হা আছে, তাহা? 
এসম্পাতে আচ্ছন্ন--করপুগে অশ্রু মাজ্জন করিয়া, করব? দেখি- 
গেল সন্মখে দিণ্য-সুত্তি দণ্ডাযমান। এন দণ্ডবৎ হইয়া 
দেবর্ধির চরণতলে পড়িলেন ৷ চরণে গরিযা, কাদিয়া খুব বলি- 
লেন “পদ্মপলাশলোচন ভরি, এত নিন তম? মা বলেছিলেন, 
আর আমাদেন কেহই নাই, হবি । ভিন ক্ষরন তজ্গায় রক্ষা কর, 
বড দুঃখ পেলে তদি হরি কোলে কল! আমি এতদিন যে কিছুই 
খেতে পাই মাই ভত্রি, ভধ্চাৰ কাতবে-বড় কাতরে তোম।য 
কত ডাঞ্াম তরি উত্তর দিসেলা, দেখা দিলেনা, এতদিন 
কোথায় ছিঞ্জো হার._-কৈ চডাত্বানী কৈ?--” নারদ দেখিলেন 
বিষম নস্ট, জভ্ঞান শি ভবিপ্রেষে একবারে ্অজ্ঞন, 
হইরাছে 1'ভথন, [ঠলি, বকে উঠাইর! বক্ষে ধারণ করিলেন, 
যুখচুষ্বন কণিকা নক্েতে সককণে কভলেন “বৎস রে! আছি 
ভোর পদুপলাশশাডন ভর, নষ্ট, তাব দানান্থুপাদের সেবক 
অংমি-আমি নারদ বল এ শৈশবে ফিহনি দর্শন ভব? 
কেন বৃথা ভাপ দশন কানন কব? আব, এ অবস্থায় 
জননীর অক্ষে, পিতার মৌভাগে বিমলানন্দে দিনগত করিবে, 
কেন এ ভীষণ রুচ্ভ,পাধা ন্যাপান্গে প্রবৃন্ত হও? যেহ সে হও 
বঙ্প--নি০স্ত হও | 
ফন, খড় আশাৰ নিধাশ হইকুলন* ভাবিষ্নাছিলেন হরি 
তাহার ছুঃখ দূৰ করিতে দেখ দিরাছেন, এখন পরিচয় 
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পাইয়া, ছলছল নেত্রে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। 
ভাশবাপীক করণন্বরে ফ্রুব বলিলেন “কে তুমি! পদ্ম" 
পলাশলোচনহরিত দা! দেব। হরি প্রখন কোথায়? 
তিনি কি এ বনে থাকেন না? কোথায় তিনি? এত্ত 
ডাকিতেছি, এত কাদিতেছি, তিনি আসেন নাকেন দেব 
স1 আর্ধার কত ভাবিতেছেন £য ! আমার অদর্শনে হ্ঃথিনী 
বনব!স্নী মা আমার ধরাসনে পড়ে আছেন ফে! হরির দর্শন 
পেলে মা'কে গিবে সান্তনা করিব_কিন্তু কৈ? আর. তুমি বে 
আমায় নিবারণ করিতেছ, ইবিকে দেখিতে পাইব না বলিতেম্ব, 
নিশ্চিন্তে পিতার সোহাগে মাতার আদরে ঘরে থাকিতে বলি- 
£তছ, তূমি কিজান না দেব, পিতা সি"হাসন হইতে আমাকে 
পূুবে নিঙ্গেপ করিয়াছেন! মাকে আমাব রাজ! পিতা বন 
বাদিনী করিয়াছেন! আমবা রাজযস্থখে বাঞ্চত হুনে বনবাসে 
এসেক্ছিশ তুমি কি তা জান না দেব ?” 

নারদ গম্ভীবে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে পিতা 2, কাদিতে 
কাদিতে ক্রুব উত্তর করিলেন “মহারাজ উত্তানপাদ 1” 

দেবর্ষি, মুহুপ্ডে ধ্যানযোগে আদ্যোপাস্থ সনস্ত জানিত্তে 
পারিলেন। হস্তস্থিত বাণ। ও কনগুলু মুর্তিকার উপর রক্ষ 
করিয়া, ক্রবকে ক্রোড়ে লইবা। বদিলন | উত্তরীয় গৈরিকাঞ্চলে 
ঞব্রে কাঁঞ্চনধ্পু দাঙ্জন করিলেনশ গেষ-পরীক্ষার্থ আবার 
বলিলেন “কব 1 কিন্তু বিবয় বড়ই কঠিন, তুখি নিতান্ুই শিশু, 
করপে হরির দর্শন পাইবে ? আর কেনই বৰ! তাহার দশন জন্য 
নিদাকুণকষ্ট সন করিবে? বৎস্য! ক্ষান্ত হও, চল" , তোমার 
পিতাকে বলিয়! ০ভামাদিগকে রাজ্রপুরীতে রাখিয়া! জাপি, মাথা 
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হইতেই তোমাদের ছুঃখ দুর হইবে। বস! তাহাই কর, এ 
প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর ।” 

ঞব, মহ্ধিবাক্যে যে উত্তর প্রদান করিলেন, যে ভাবে মনো. 
বৈগ উচ্ছ(সিত কবিলেন, কে বলিবে আর--ফ্রুৰ পঞ্চমবধীয় 
শিশু? এব, স্থীরগন্ভীরমুদ্তিতে কিয়ৎকালপর্য্যন্ত দেবর্ষির 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ' সহসা পদ-দলিত ভূজঙ্গসদূশ 
প্রজ্বলিত ভাঁব ধারণ, করিলেন। চক্ষু হইতে যেন অনলকণ! 
নিঃস্যত হইতে লাগিল, এ্রুব কহিলেন " ৫ক তুমি? যেহও 
দে হও, আমার সম্মত হইতে অন্তাবিত হও। আমি তোমার 
কথ। শুমিয়। জাতের পদ্মপলাশলোচমের দর্শনবাসনা পরি- 
ত্যাগ কখনই করিব না। আমি তুচ্ছ রাজসিংহাসনের আশায়, 
রাঁজভোগের আশায় হরির অন্বেষণে বাহির হই নাই । পিতা 
বষাতার বাক্যে আমাকে কোঁলে লইলেন ন!, সি ছাঁপন হইতে, 
দূরে নামাইলেন, দেখিব, আমাদের পদ্মপলাশ লোচন জর্দদছন, 
[তনি মাকে কোলে লইবেন কি না, আমি পিতার সোহাগ 
চাহিনা, আমাদিগের পদ্মপলাশলোচন আছেন, আমাদিগের 
হর আমাকে সোহাগ কারবেন। মা বলিয়াছেন, তিনি ভিন্ন 
অন্য কেহই পৃথিবীতে নাই ধিনি সকল ছুঃখ দূর কবিত্ে 
পারেন এ কথাও আমার ছুঃখিনী জননীর বাঁণী । আনি জীবন- 
পণ্নে হরির অন্বেষণ করিব | এখানে ন। পাই, অন্ত স্থানে যাইব, 
সগরে--কান্তারে, পর্ধতে--শিখরে, সমস্ত পৃথিবী সমস্ত জগত 
বেড়াইব 1 দেবর্ষি! আমি অসহায়ে গহন বনে এসে তিনদিন 
উপবাসেঞ্সাছি, অনাহারে অনিদ্বায় অনবরত কীদিয়া বেড়াই 
তেছি, এক একবার হুধার তৃষ্ণা গ্রাণ ফাটি 'বায়_বসবসঙ্গ 
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ইই---আবার তখনই আমার সকল কষ্ট আপনিই দূর হয়, "রি 
পদ্মপলাশলোচন” বলিয়৷ একবার ডাকিলেই, কে যেন আসিয়া 
জননীর ন্যায় যত্ে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেন ! তাই বলি, 
আমি সমস্ত পৃথিবী বেড়াইব !--প্রাণের শঙ্কা করি না, হার 
দেখা না দিন, অ-দেখা থাকিয়াও তিনি আমায় জননীর মত 
রক্ষা করিবেন-_আমি এ প্রাণ থাকিতে তাহাকে না দেখির। 
কখনই নিবস্ত হইব না। তুমি তাহার সেবক.তাহার সংক্দ তুমি 
বিশেষ জান, হয় আমাকে তাহার সুসংবাদ দাও, যাহাতে 
আজই তহাকে দেখিতে পাই তা”ই কর, নতুবা আমার সম্মুখ 
হইতে দূর হও,হরি আমার হয়ত কনরাগ করিতেছেন, তোমার 
কথ৷ শুনিতেছি বলিয়া! । দেব! হয় সুসংবাদ দাও, নব অস্তরিত 
হও--এ ছুঃখিনীব সম্ভতানকে আব ছুঃখ দিওনা 1” 
দেবর্ধি স্প&ই বুঝিলেন, এ5 অন্ধভক্র-প্রবাহের প্রতি- 
রোধ কখনই হইবে না । অবোধ শিশু বেদবিদ্যাতপ্ষজ্ঞানদশনের 
সুধাপেক্সী নয়। সরল প্রেম, সহজ ভক্তি, যুক্ির প্রতীক্ষা করে 
না। কুন পঞ্চমবফীর়্শিশু হইযা'ও কন্পানস্তজীবীর নায় প্রবুদ্ধ- 
ভাব পাঈয়াছে!!? সকলই সর্বময় হরিব রূপা । আর না, আর এ 
পথে অযথা অন্তরায় উপস্থিত করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হওয়া! কখনই 
বিধেয় নভে । ভক্তের মুক্তিপথ ছ্যুক্তি বলে উন্মুক্ত হউক, আর 
না। দেবর্ধি কহিলেন “কব! আমি তোমার ভক্তি পরীক্ষার 
জন্ত বলিতেছিলাম, তুমি অবোধ শিশু, কি করিস! বিষম হুর্বোধ 
তত্বজ্ঞান অন্তরে অচল রাখিবে--আপাতিকঠোর পরিণাঁমমধুক 
ইষ্টসাধনায় কি রূপে সিদ্ধিলাভ করিবে-__উপযুক্ত অধ্যবসায় 
ও একাগ্রতা ভোষাতে লম্ভবে কি নাঁ-ভাহাই জানিবার 
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জন্য, পরীক্ষার্থ প্রতিরোধ করিতেছিলাম। নতুবা, বৎস! যে 
সর্ধজনবাঞ্ছিত সাঁধুগণ-সেবিত, পবিভ্র-পদবীতে তুমি পদার্পণ 
করিয়াছ, যে ইহামুত্রতারিণী মহতী চিন্তা তোমার অন্তরের 
অন্তঃস্টল'আলোকিত করিরাছে, যে সারাৎ্সার--পরাহংপর নাম 
সারজ্ঞান করিয়া, তুমি এই অজ্ঞানশৈশবে, সংসার অদারবোধে 
পরিহার করিয়া, অনাহাবে অরণ্যে ফিরিতেছ, ঞ্ব রে! তোবে 
শিরে ধীরে, ইচ্ছাকরে__-বিশ্বব্রন্মাণ্ডে চতুর্দশলোকে সহজ- 
মুখে তোর যশের গাথ। গান করি! বেড়াই ! তথাপি তাহাতেও 
তোর এ অমূল্য ক্রিয়ার নিক্ষায় হয় কিনা সন্দেহ । আয়, আষ 
তবে সাধু-্চুড়ামণি, আয়, তোৰ সাধনার পথ সরল করিয়! 
আজি আমাব সাধূ-সেবক নাম সার্থক করি। যত সহজে সে 
জনের চরণ দর্শনে বাসন। করেছিপ, তত সহজ যে তিনি নভেন 
ঞ্ব ! যতক্ষণ হৃদয়সরোজে সবোজাসনে, সেই সাধনের ধনেৰ্‌ 
মোহনমৃত্তি দিবা অঙ্কিত কবিতে না পারি ভাই, ততক্ষপু-তিনি 
যে অদর্শন ফু! আত্ম-সংযম, তাগ-শীকার, ক্লঠোর-ব্রতাচার, 
বিষয়-বিভূষ্ধী, তপোনিষ্ঠা, সমদম-সাধন, হরিসাধনের এরাই 
যে সাধন ফ্ব! অগ্রে এ সকল সাধনার পিদ্ধ না হুইলে, অনন্ত- 
কালেব সাধনাতেও যে সিদ্ধি নাই ধ্রুব! আয় ভক্ত-যাড়ুাতে 
তোর সর্বপিদ্ধি ঘটে, অকপটে তবে তাহার বিধান করি। ধর, 
ধর, ফ্রুব, জগতের গুহাতম মন্ত্র কর বেধারণ, প্রভূর পবিত্র 


নামে তক্তি-দীক্ষা কর রে গ্রহণ---যুক্কিগথে মুক্রিদ্বার হউক 
মোচন। 


কমগুলুজলে দেবর্ষি বের সংস্কার সাধন করিয়া, শুভক্ষণে 
সর্ধলোক্গুহ্ব পবিত্র প্রণববীজ উচ্চারণ পুর্র্বক যথাবিধানে 
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ফ্রবকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। প্রুবের অন্তরেধ অস্তঃ 
স্কল কে যেন আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত - করিয়া দিল !! 
দেবর্ষধ কহিলেন “বৎস ! যথানিয়মে অগ্রসর হও, অচিরে 
মনোরথ পুর্ণ হইবে, কিন্তু সাবধান, ধস বিস্বৃত হইওনা-_ 
ত্যাগ-স্বীকারই প্রধান-সাধন। প্রভুর জন্য প্রাণত্যাগেও 
কুষ্ঠিত হইওন।। মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করিবেন । এক্ষণে 
আমি অস্তবিত হই ।” দেবর্ষি অন্তর্থিত হইলেন । ফবকঅপার 
সাগরে কাণ্ডারীশূন্য তরণীর ন্যায় ঘুরিতেছিলেন, দেবর্ধির 
মোহনমন্ত্র এক্ষণে তাহার কর্ণধার হইল ; নিভীকদয়ে প্রদর্শিত 
বিধানের সাধন দ্বারা অভীষ্টপথে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন । 


২) 


ধরবেৰ কঠেচুর তপস্যায় জুরগণ ভীত হইলেন। অগ্রিকুণ্ড' 
জবালিয়া, উদ্ধীপদে হেটমুণ্ডে-প্রাণবায়ু রোধ পূর্কাক, “অবি- 
রোধে পঞ্চমববীর শিশু অলোকসাধারণ উৎ্কট অস্ভুত-__ 
তপশ্চীরণ করিতেছে !! ত্রিতৃবন গ্ুবের তপস্তায় বিস্মিত ও 
স্তস্তিত হইল। ইন্দ্রের ইন্দুত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্দত্ব শিবের শিবত্ব, কিন্বা 
বিশ্বত্রঙ্মাণ্ডের একাধিপত্য-ঞ্রব কোন্‌ মহত্ত্ব লাভে অভি- 
লাসী হইয়াছে £ দেবগণ ভাবি সমাকুল হইলেন। সুরপতি- 
ইন্দ্র বহুপরামর্শের পরে, গ্ুবের তাপোবিদ্ব উৎপাদনে কৃত. 
কল্প হইলেন । লীলাময়ী অগ্মরাকে'আহ্বান করিয়া কহিলেন, 
“যাঁও ভদ্র ! মহামতি গ্রুবের যাহাতে অকালে ধ্যান প্রতিহত 
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হব, যাহাতে তিনি সমাধিচাত হন, অবিলম্বে সর্প্রয়ত্ে_ 
তাহাব সাধন কর।” অপ্দর! রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করি! মূহুর্তে 
মর্তে অবতীর্ণ হইল | কামচারিণী বের সম্মথে আসিয়া উপ- 
স্তত। মোহিনীবেশে মোহন-কণ্ঠে অগ্পরা মোহনসঙ্গীত 
ধবিল-_- 
মধুর মলয় অনিল দোলনে, 
ছুলে ছুলে ফুল খেলিছ কি খেল। ” 
ফুল্লু কামিনী ফুল্পু বদনে, 
চুমিতে চামেলী ধরিছ কি গলা? 
অমিয় জড়িত দামিনী চমকে, 
হাসি হাসি ওকি গাঁহিলিরে বেলা 
লোলুপ মধুপ উধাও ধায়িছে । 
বাঁধিতে বধুয়। পাঁতিলি কি ছলা ? 
্্নি-পরিখা নিবীভ ধৃমাচ্ছন্ন,। মধাগতমূত্তি দই হইল লা 
অগ্দর। আবার গাঠিল,_-- 
বন্কীরে পিকবর,  পঞ্চমে মাতইয়ে 
গাহইছ কি গুণ উহারি ! 
ধীরে মধুর তানে,  গুগ্ুরি বঁধুয়ায়ে 
'করইতু ভ্রমর গুহারি । 
প্রতিঘাত বাঁছিবে কোণায় ? অগ্রিমধো ধূমপুঞ্ ভেদ কবি] 
অগ্সরা অস্পষ্ট দেখিতে পাইল, যোগাসনে নিষ্পন্দ মুর্তি । জপ্দরা 
আবার গাহিল,-- 


হরি সাধন । ১৫৭. 


সর্বহি বিষা ভেল 

অয়ি লো পরাণ সই, 
আঁখি মম পেখই আধার ! 
কাহা! বিরাজই নাথ, 
নিদেশ মিলল নহি, 

সার ভেল নয়ন আসার !! 


অপ্পরার নয়নে এ বার প্রতিভাত হইল,-দিব্য মোহন মুস্তি 
নবিনযোগী ! লীলাময়ী অঞ্সরা, অগ্নি-ফুণ্ডের সমধিক নিকটে 
গিয়া, সমধিক মধুরে আপনার মন আপনি মোহিয়া আবার 
গাহিল ১ 
জাগ জাগ!-_- মধুর মোহন 
যৌগ-জীবন যোগী-_ 
জগজনমন মৌহন--মধুরে 
কাহে তু কহ বিয়োগী-_ 
যোগানন্দে সাধই যায়-প্রেমানন্দে যিলল তায়, 
সাধু হৃদিধন_-সধন রতনে 
অর্হি আঁওরে ভোগী ॥ 


প্রজ্জলিত অনলর্শির মধ্য হইতে, তড়িৎ বেগে, মোহন 

মস্তি বাহির হইল--অডভুত প্রেমিক-_ আশ্চর্য যোগী--যৌবন 

ক ?-দুপ্ধ-পোষ্য শিশু !_অগ্গরা বলিল “হরি ! হরি 1, মূর্তি 
১৪ 
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চিত্রফলকবৎ অগ্পরাঁচরণে আসিয়া পতিত হইল ? গদগদশ্থণে 
মূর্তি বলিল “হরি ! হরি! হরি !-_--* লীলাময়ী অগ্পবার ভ্বদয় 
যুগপৎ বিশ্বয়ে ও ভয়ে স্তম্ভিত হইল! অভিলসিত কলুধিত 
বাসনা--হাব ভাঁৰ কটাক্ষ ও মোহিনী ছলনী-_সুনর্তে একবারে 
অন্তর্থিত হইয়া গেল | নবীনপ্রসাদে হৃদয় প্রসন্ন হইল! লীলা- 
ময়ী_বাৎসল্য-স্সেহে জননীর স্তাক্স স্সেহমধী--প্রেমময়ী মুর্তি 
ধাবণ কবিলেন। শিশু-ধরবের কঙ্কালসার মূর্তি ক্রোড়ে কবিযা, 
ন্নেভ-ভক্কি-পুবিত মনে সককণে স্তন্য দান কবিতে লাগিলেন! 
জাবন্মুত সাঁধকশিশু অমৃতপানে জিদ্কধ ও সপ্জীবিত হইব, 
আনন অল্পে নযন উম্মিলন পূর্বক সতৃষ্ধে লীলাময়ীকে লক্ষ্য 
কনিয়। বলিল ১-- 


এত ভুংখ--এত কষ্ট যন্ত্রণা-_লাঞ্থুনা ! 
ছুঃখময় ধরা-কেন স্থজিলে শ্রীহরি ! 

তুমি স্থস্টি_-তুমি স্থিতি-ভূমি গতি লয় ।_- 
অগতির গতি দানে কাতর শ্রীহরি ? 
নিষ্ঠর, নির্দয়--অতি কঠিন হৃদয়! 

এত কালে কোলে তুলে নিলে কি শ্ীহবি 
দেবর্ষধি করুণা ক'রে দেখালেন পথ, 

তাই ত তোমার দেখ। পেলাম শ্রীহরি ! 
মনে নাই--কতদিন গত হ'ল বনে 

মনে নাই--কতদিন বসেছি সাধনে ! 
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মনে নাই-_কি বিষাদে সাধন আমার ! 
মনে নাই__জননীর স্নেহ মুর্তি আর! ! 
এত দিনে হল দয়া, দেখ! দিলে হরি ! 
এত দিনে কোলে তুলে নিলে কি শ্রীহরি 
হরি! হরি! কই হরি! সেরূপ মোহন্ক_ 
শঙ্া--চক্র-গদা--পদ্মপলাশলোচন 11! 


লীলাম্ধী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ;-ধন্ বস । তুমি 
ধন্ঘ ভুবন মাঝাঁবে। অদ্ভুত অনস্তকীর্তি বাখিলে সংসাবে। হবি- 
ধ্যান হপিজ্ঞান হরি প্রাণমন, হয়নি হবেনা বিশ্বে তোমাব মতন | 
সার্থক এ পাপদেহ আম'ন এখন পৰি পবশে ধন্য 
হল এজীবন ! বৎস! আন কেন মামায় লজ্জা দেও? আব 
কেন হুবিমুষ প্রাণে এ পাপিনীজনে হবিভ্রমে সম্বোধন কব ! 
বাছা বে, আমি তেখব হবি নই, দেবসভাব নৃতাকী মাত্র- আমি 
অগ্মর!।-খ্রব। তোমাৰ কঠোর তপস্যায় ত্রিহবন ্তত্তিতপ্চই- 
কাছে! দেবগণ ভীত হইয়া, অকালে কলুষভাবেব অবতাবণ! 
কবিয়! তোমার ধানভঙ্গ জনা, আমাকে ভোমাব নিকট পাঠা- 
ইয়াছিলেন--মামি তোগার পবিত্র মূর্তি দেখিষা একবারে মোভিভ 
হইযান্ি 1 লাজি হইতে, আমি সর্বত্যাগিনী হইফা তোমাৰ 
অভিষ্টপগের অনুসারিণী হইলাম । দ্বণিত সাংসারিক-বাসন! 
বিষবৎ পরিত্যাগ করিলাম । ধ্রুব! যাহাতে আমার পা্বত্রিক 
রক্ষিত হয়, তাহার বিভিত বিধান কর। আমাকে ক্ষম! কর ঞব, 
আমি মহাপাপিনী-হোমার অকল্যাণেব চেষ্টা! করিতে আনি 


১৬০ হরি সাধন ।, 


যাছিলাম। ধর্মে ধর্ম রক্ষী করিলেন । তোমার হত্ষি তোযাকে 
এ বিপদে রক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু এ পাপিয়সীকে ক্ষমা 
কবিতে হইবে গ্রুব__তুমি নিরাপদে অগ্রপর হও, অচিবে 
তোমার বাসনাপিদ্ধি হউক-_আঁমি তোমার করুণাভিখাঁরিণী 1” 
লীলাময়ী ঞ্বকে অঙ্ক হইতে সন্তর্পণে ভূমিতে রক্ষ! 'করিষা, 
কয়েকপন্ঠ দূরে, প্রসাদ প্রতীক্ষায় সভয়ে গিয়া দাড়াইলেন। 

ঞব, মুদু-মধুব-_অপরিক্ষ,ট, 5তাশব্যঞ্জক গদ্গদস্বরে কহি- 
লেন “ভয় নাই ভদ্রে* পদ্দপলাশলোচন হরি তোমার ভঙ়্- 
ভরঞ্জন করিবেন-_তুমি অন্তবিত হও 1” 

অগ্গর! অন্তরিত হইল। ঞ্ুব অগ্নি-বেষ্টনের মধ্যে পুনঃ 
প্রবেশ কবিলেন। মধ্য-বেদীতলে যোগাসনে আপীন হই) 
করপুটে করুণকণ্ঠে গাহিলেন 7 


জীবনের যত সাধ, রহিল জীবনে, হবি. 
এ জনমে হু"্ল না পুরণ"! 

আশায় বঞ্চিত প্রাণ, কিকীষ ধরিয়ে, হরি! 

| পাঁপদেহ করিব পতন । 
ছুঃখে জন্মা হয়েছিল, ছুঃখে দিন গত হ'ল 
চিরদিন ছুঃখানল জ্বলিল মান, হরি ! 
চিরদিন-_ভ্বলিল সমান । 

না মিলিল স্থখভোগ অভাগা কপ্রালে হরি ! 

ন। পে?লোম জুড়াবার স্থান ! 


হরি সাধন! ১৬১ 


বড় আশ! ছিল মনে, এ জীবন পণে, হরি ! 
ও চরণে হইব মিলন। 

নিহারি নয়ন ভরি, ওরূপ মাঁধুরি, হরি ! 
_-হরি পদ্[পলাশলোচন ! 

অনশনে একাসনে, অনুদিন কাদি, হয়! 
অন্বেষণ করি বনেবন। 

না পেলাম তবু দেখা, অ-দেখা নিদয়, হরি! 
মন দুঃখে চাহিনু মরণ ! 

দেব-ধষি স্সেহ বশে মন্ত্রদীক্ষ1 দিয়ে, হরি ! 

শিখালেন বিহিত সাধন । 

অনুরূপ পথ ধরি, অনুপ ওরূপ, হরি ! 
এতদিন করিনু চিন্তন ! 

কলেবর অস্থিসার, হইল সাধনে, হকি! 
সমাস হইল নিধন !. 

বিপন্ন হে বিধিমতে, তবুও নিদয়, হরি ! 
তবুও দ্রিলে ন। দরশন ! 

ঘত ছিল মূনে আশা,মনেই রহিল, হরি ! 
জ্বলিল--হতাশ হুতাশন ! 

কি কার্থ বল না আর, এ ছাঁর জীবনে, হরি 
বল বল কিব! প্রয়োজন-- 


১৬২ হরি সাঁধর্ন। 


প্রস্বলিত হোমবন্ছি, ভ্বলিছে ভীষণ, হি ! 
আর কেন--হই হে পতন ! 
এ সময় দয়াময় অসময় এস, হরি ! 
একবার দেহ দরশন ! 
জন্তরমের মত এই, হইব বিদায়, হরি! 
জন্মশোধ করি আবাহম, 
সাধনের ধন ওই, রাঙীপ। ছুখানি, হরি ! 
একবার দেখাও এখন ! 
ধ্বজ-বজ্জাস্ক,শরেখা ঝ্নভূল চরণ, হরি ! 
বনমালা কৌস্তৃভ' ভূষণ_- ,. 
ভূগুপঞ্চু চিহ্ন বুকে, বন্থিম নয়ন, হরি ! 
ৰ শিখীপুচ্ছ শিরেতে ধারণ__ 
'মোগুন মুরলী ধারী ভুবন মোহন, হরি ! 
ভক্ত-জন-জীবন-রঞ্জন ! 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম-পলাশলৌচন, হরি ! 
সৃতূুফালে দেহ দরশন "1! 
জনপ্রাণীসমীগমশূন্য গভীর অরণ্যস্থলীক্ষ মধ্যস্থিত ভীবগ 
অগ্নি-বেষ্টনের মধ্যে যৌগাসনে বপির1, কতাঞ্জলীপুটে কাদিতে 


কাদিতে উর্মামুখে, ঞব, এই পাঁষাণ-ভেদী করুক্লঙ্গীভ গগন- 
ভে করিয়া! গাঁহিলেন। 


হরি সাধন। ১৩৩ 


আবার ক্বেন কাহারও অপেক্ষায় কিয়ৎক্ষণ নিঃস্তব্ধ-স্কত্ভিত: 
রহিলেন,_ মুহূর্তে উন্মতের ন্যায় হইয়া আবার উঠিয়া দাড়াই- 
লেন--ভীষণ উচ্ছ বাসে গাহিলেন $+--- 


“কই--কই হরি! কোথায়_-কোঁথায়-- 
এলে না--দিলেন। দরশন ? 

এত ক"রে প্রাণভ'রে-_সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে 

বারে বারে মৃত্যুকালে করি আবাঁহন-_ 
একবার দিলে নার্শন ৭ 

নিষ্ঠর নির্দয় প্রাণ_স্পাষাণে বাধিলে প্রাণ 
হরি-_-পদপলাশলোচন !! 


কল্ঞ-প্রাণ করব, তখনি আবার সাধনার চক্ষে সমস্ত 
হরিময় দেখিলেন " মুহূর্তপরে, ধ্রুব, বলিলেন,-. 

ওকি! এ ্ষঘ! এ--এ--একি সেইরূপ! আমরি মরি ! 
ধ্রষে হরি আমার! পদ্মপলাশলোচনু হরি এই যে! ত্রিভঙ্গ- 
ভঙ্গিম নটবর শ্ঠামরূপ--নবছুর্বাদল--নবজলধরদল শ্তামরূপ! 
মরি মরি ! কি মাধুরি রে! অধরে মধুর হীসি--শ্ীকরে মোহন 
ধাশী--কি মাধুরি রে! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি আমার ! 
এতক্ষণ কোঁথ। ছিলে হবি ! জীবনাস্ত কালে কি দেখা দিতে এলে 
হরি! এস!--সম্মথে এন !-হ্ৃদ্পল্মে একবার এস হরি ! ওকি! 
ওথানে হরি আঁমার ! বৃ্চতলে হর আমার-_শাখার অন্তরালে 
হরি আমার 1 মাধবীলতায় জড়িত এ লতাকুঞ্জে হরি আমার ! 


১৬৪ হরি সাধন । 


প্র কেতকী কুহ্মে কঠকাঁসনে, স্খাসবে বসে হঠ়িআমার | 
অনাবৃত উত্তাপে_-এঁ শীতল শিলামণ্ডপে_-এঁ দূরে অদুরে-- 
এ পার্থে এ পদ্ডাতে-__সম্মখে_উর্দে-_-হরি হরি!] যে 
দিকে দেখি সর্বদিকে সর্বময় হরি! তাই ভক্তবৎসল তোমায় 
বলে !-_তাই ভক্তপ্রাণ ভক্তার্ধীন তোমায় বলে হরি !--কে 
তোমায় নিষ্ঠঠর আর বলিবে প্রভূ! তুমি দয়ার সাগর, তুমি 
স্নেহের সাগর, তুমি শাস্তি দাতা, তুমিনিখিল নিয়স্তা ! তুমি 
পাতা ! তুমি পিতা! তুমি মাতা ! তুমি মমতা! তুমি আমার 
এত দিনের সাধনের ধন ব্রহ্মদনাতন পদ্মপপাশলোচন হরি !! 
তোমায় কোটী কোটা অসংখ্য কোটী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি-_ 
পরিত্রাণ কর হরি 111 _ফ্রব ধরা লুটাইয়া সন্ম থে প্রণাম কাঁর- 
লেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়! করপুটে-_স্তব করিতে উঠিলেন। 
উঠিয়া! দেখিলেন, হরি হরি |! কই হরি! কোথায় হরি! ধু-ধ 
অগ্রিকুণ্ডে ঘেরিয়! ভীষণ অগ্নি জলিতেছে ! চারিদিক্কে- ্ধুই ' 
হোমাগি-রেইটন ধৃধৃ' জ্লিতেছে! জন-প্রীণীশৃন্য নিবীড় 
নিস্তব্ধ অরণ্য কেবল উত্তাপে ঝা! করিটিতছে !! কেহ 
কোথাও নাই। কোথা স্ুরি ।---ঞ্রুব, একাকী অগ্নিমধ্যে কর- 
পুটে দণ্ডীয়মান 111 

চৈতন্য সঞ্চার হইল। চিত্রপুত্তলিকাঁব নায়, ফ্রধস্তস্তিত 
হইয়া কিয়ক্ষণ সেই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশেষে 
কাদির ফেলিলেন__--এতদিনের পর আছি ছুঃখিনী ঝন- 
বাসিনী জননীর কথ! মনে হইল। ক্সেহময়ী জননীর কন্কাল- 
পার মুক্তি মনে পড়িল; মা খুমাইতেছিলেন_-তিনি অঙ্কশৃন্ত 
করিয়া, ছুঃখধিনীকে বনের মধ্যে নিংসহায়ে কুটারে একাকিনী 


হরি সাধন। ১৬৫ 


ফেলিয়! আসিয়াছেন )--জন্মের মত কীদাইয়্া_-মকুলদাগবে 
ভাসাইয়৷ চলিয়া আসিয়াছেন। তাহার অদর্শনে মণিহার। 
ফণিনীর ম্ায় জননী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন- মর্খ্ভেদী শ্বৃতি 
জাগিয়া উঠিল-_ফ্রব কীদিয়] ফেলি-লন! কীদিতে কাদিতে 
বপিয়৷ পড়িলেন । বসিয়া, জননী-মৃর্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, 
সকরুণে কহিতে লাগিলেন)- হায়! হায়! ছুংখিনী বনবাসিনী 
জননী আমার! ওমা ন্সেহময়ি ! মাঁ_ওমা-ম। আমার ! 
আছ কি মা এখনো জীবনে-হতভাগ্য প্ব শোকে আছে 
কিমা প্রাণ? কি পাষাণ আমার হৃদয়-বিস্বৃত মা একবারে 
হয়েছি তোমায়! মাঁগে।-মা, না জানি কত--কত কষ্টে 
কাটিছ যামিনী! অনাহারে ধ্রাসনে শয়নে স্বপনে পুত্রমুখ 
জদয়েতে তেছে উদয় । কাদা,তেছ বন 1! কে আছে সাম্বনা 
দানে তুষিবে জীবন! বনে বনে ফিরে ফিরে পাগলিনী 
প্রার, আকুলিত হয়ে কিমা শুয়েছ ধরায়? ৈ ধিকৃ সম্কান 
আমি ।_বিমাতার কথা শুনে, মন্ত হ*ঘ্ষে অভিমানে তবপ্রাণে 
ব্যথা দিয়ে হ্ু়ছি বিদায় !__অপরাধ কর ক্ষমা দেখা ?দ মা 
মেহময়ি বিপদ সময় ! ক্ষুধায় আকুল বনে মরি গো তৃঞ্জায়-_ 
অসময়ে একবার দেখা দে আমায় !! ছুঃখিনি, বন বাসিনি, 
জননি আমার! মৃত্যুকালে কোলে নে আমায়--নায় মা গো-- 


আ'য়-_-- 
বলিতে বলিতে ঞ্ৰ আবার উন্মত্তের ন্যাঞ্ক হইয়া পড়িলেন । 


ডঃখ-শোক-জীর৭ণ] কঙ্কালমাত্রাবশেষ! বিশীর্ণা অঁননী-মৃত্তি যেন 
ধবের সম্মুখে উপস্থিত! যেন, সেই মধুর মুর্তি- দেই নিরাশা- 
ব্যঞ্ক মধুর হাসি-_সেই সঙ্গেহ সতৃষ্ণ দৃষ্টি__-সেই ছুঃখের ডালি 
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ধরিয়া ঞ্বের সম্ম.থে উপস্থিত ! সেই শতছিন্ন-জীর্ব-যলিন বসন 
পরিধানে--সেই অবত্ু-রক্ষিত-রুক্ষ-কেশদ্ছাল মন্তকে-দীনা হীন! 
গণ] মলীন শীর্ণন্বর্ণলতা) মুর্তিমতী স্নেহ বের মাতা, ব দেখি- 
লেন, যেন--সম্ব,থে !_-ওকি ! মা! মা-আমান এলে কি ! প্ুব 
উচ্চৈংস্বরে কাদিয়া ফেলিলেন-মাঁগো 1--ছুঃখিনি, বনবাপিনি, 
মা-আমার গো! ছুঃখ দূর হ'ল নানা! মনের আশ! মনেই 
রহিল মী! এজীবনে সাধনা? হলো না লা! এ জনমে আশার 
সার হলো! নামা !-_স্বেহময়ি, মা-আমার ! জননি! স্সেহ 
ভরে তেমনি করে একবার কোলে নাও মা-একবার আমায় 
তেমনি ক'রে কোলে তুলে নাও মা! জন্মেরমত তোমাৰ 
শ্েহ নিয়ে যাই-_জন্মেরশোধ বিদ্াষ নিয়ে বাই-বিদাঁয় দাও 
মাঁ-মনের আশা মনেই রঙ! ভল নারি সাধন হল 
না। হরি--পদ্মপলাশপোচনহরি, সদয আমায় হলেন 
না-_দেখ। আমায় দিলেন না। কৈ তবে দ্ংখ ঘুচল মা! 
মনের ছুঃখ প্রাণের দুঃখ আমাদেব তৃবে কৈ চিল মা! আমি 
চলিলণম--বিদায় দাও মা]! আবাঁব ষাই--যণ। ইচ্ছা যাই মা! 
তুমি বনবাসে সুনিগণের আবাশে মুনিগণের আশ্রয়সহায়ে 
রছিও মা! তেমনি করে ভিক্ষান্ধে প্রাণ ধরিও মা! কখনও 
মহারাজার আশ্রয়ে আর বেওনামা! কালসাপিনী সতিনী 
যেখানে, সেখানে কখনও যেওনা মা! সেই কালসাপিনী 
মহারাণী মিথ্যা আমায় বলেছিল--হবি গপ্পপলাশলোচন ছঃখ 
হরণ করিবেন । তুমিও মিথ্যা বলেছিলে মা-হরি পক্মপলাশ- 
লোচন দুঃখ হরণ করিবেন ; আর গুরুদেব দেব-ধাষি তিনিও মিথ্যা 
বলেছিলেন মা--অচিরে হরি স্দয় হবেন হ'ল না! তাচ'ল না! 
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নিষ্ঠুর-নির্দয-হরি সদয় আমায় হ'লেননা ! কৈ ?--রহিলেন এখনও 
ভূলিয়। হা-একি! একি ! রাঞ্সসভা! ও কে আসে-_স্রুচি 
জননী ? মহারোষে হেন বেশে সভাস্থলে কেন ? মহারাজ, কেন 
মহারাছ নামালে আমায় ? সিংহাসনে দিলেন। বসিতে- কোলে 
তুলে নিলে ন। সস্তানে--দিলে না এ দ্রীনে ধোঁহাগের ভাগ !-_. 
দীননাথ আছেন আমার! তার স্বেহ পাইব এখনি! সোহাগে 
আদরে তিনি লইবেন কোলে--দক্লাঁল আমর হবি] দয়। করি 
দীনহীনে ছুঃখিনী-সস্তানে দিবেন আসি শ্রীপদ তরণী--করি- 
বেন পার । হরিপস্মপশলা শালোচন ভিন্ন অন্য গতি নাই আর, 
হরি--হরি--হরিনাম মধুর মধুর ! কাজ কি আমার, অন্য আর, 
বিষয় বাসন| ! রন! বে ! অবিরাম হরিনাম কর উচ্চারণ--এ 
ফনযে জনমের যত জীবনেব পুরাঁও কামনা । বল মন, মনে 
মনে সুধাময় হরিনাম! ধানে জ্ঞানে ভাব সে ভাবন] ! সাধনে 
সাধ সে নাম! রসনা প্লে! অবিরাম সুধাময় হরিনামে খস না 
রে বস না (প্রাণ! মিলাইয়েপ্রাণে প্রাণে, নধাময় তানে 
মানে লুধাময় হরিনাম গাও নারে গাও না। কি ছার জীবনে ' 
তাঁর, প্রয়োজন বল আদ--সুধার স্থ-ধার নাম হরিনাষে, 
অবিরাম, মন প্রাণ মাতাইতে চিত যার চায় না। হরি স্থষ্টি__ 
হরি স্থিতি--হরি মতি--হরি গতি--হরি বই---অন্য কই--কে 
আমার বল না? শয়নে স্বপনে হরি--জীবনে মরণে হরি-- 
হরিহীন শরীরীক্প শরীর ত বয় না-স্থিরমনে ধীরপ্রাণে-- 
সধাময় তালে মাঁনে স্থধাময় হরিনাম গাঁও ন] রে গাঁও না, 
প্রাওরে উধ্াও--গাও---- 


কব আত্মহারা হইয়াছেন-্-হরিনাদে । সেই উন্মত্ত-মাত্ম, 
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হার! প্রাণে, সেই সুধাময় হরিনাম, স্ধাময় তালে পতরিভূষন মন 
মাতাইয় গাঁইতে লাগিলেন ১ 
জাঁগ জাঁগ বিশ্ব !--গাঁও হরিনাম ! 
বিশ্বনাশী--কাল 
জাগিছে করাল 
মহা-ব্যেম-রূপে 
মিলাতে স্ব-রূপে 


বসিল শিয়রে ওই । 


মহাঁ-ব্যোঁম-রূপে হইবে মিলিতে 
এখনি--ক্ষণেক বই! 


সঠ*জাগ বিশ্ব !_-গাঁও হরিনাম! 
যে নামেরি গুণে, 
ধাহারি--চরণে, 
ভীষণ-_-সন্কটে 
সে ভীষণ ক্ষণে 
আনন্দ-আশ্রয় পাবে! 
তুমুল প্রলুয়ে--ভীম একার্ণবে 
অক্ষয় অব্যয় র'বে ! 
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কীদ্িছে চৈতন্য স্বযুপ্তি আঁধারে-_ 
অচেতন কোলে 
প্রজ্ঞা পড়ে ডলে, 
খেলিছে-স্বপন, 
হাসে--গুলোভন, 
কলুষ ঢালিছে সুধা !! 
জাগ জাগ বিশ্ব গাও “হরি হরি" 
ধুচাও ঘুড়ীও-ধাধা। 
“হরি-_হরি-হরি” গভীর গরজে 
মধুর--সম্পাতে 
ঘাতে প্রতিঘাতে 
মোহি প্রাণ_-মন 
বিশ্ব-__বিমোহন 
উঠুক নামের-_ধ্রন 
জাগুক ব্রহ্ষাণ্ড-চেতুক পাতকী ! 
নীরবে-নিথরে 
ধীরে-ধীরে-ধীরে 
আত্ম তেয়াপিয়ে 
উধাও--ধাইয়ে 
ছাড়ক আধার-প্রাণী 1 
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আয় চল মন পুলকেন আলোকে 
নামের যেখানে খণি | 


'আাবেগের সংবেশে, তন্ময় উচ্ছাসে, তনয় সাধক সহসা 
শিরিয়া উঠিলেন! দেখিলেন_শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম-চতুভু জ ! 
ফ্রব শিহবিয়া উঠিলেন 1--অদূরে আগ্থির বাহিরে ত্রিভঙ্গমুর্তিতে 
কাড়াইয়_স্্রীহরি! . অগ্ান_বিহ্ধলহৃদয়ে শ্রীমৃর্তি-লক্ষা 
কাঁব্যা চকিতের ন্যার করব, বাতিবে আসিয়। পড়িলেন, তন্ন তন্ন 
ক অন্বেষণ করিলেন_-কৈ আর মূর্তি শ্রীহরি! অগ্নিব অদুলে 
কবেব*যৌগবেদীর উপ যোগাননে মূর্তি-আবার ও কি ঞ্র 
রীন্নসি। গ্রুব উল্লম্ফনে মধ্যে প্রবেশ কবিলেন, দেখিলেন_শন্য 
বেদী । এ অগ্রিব বাহিরে, বেদীর অগ্িকোগে, অদুরে-_এঁ বে 
ঈ আবাব সেই প্ীহরি। তড়িৎ গতি ফ্ুব আসিয়া দেখিলে ন_- 

শন্য--শ্ন্যময়! সেখানে ত নম, ঈশানে দাড়াইয়|ু হাসছেন 
রব! ধরি ধরি, ফ্রব-ধরি ধরি কবি, হেংম-বহ্িকুণ্ড ঘুরিয়া 
ঘুবিধা, অবীরে খুজিছেন শ্রীহরি ! বিছ্যাতেব ন্যার আসে যাক্ষ 
মর্তি। এই ভগ হবি__এই পাঁশে হরি_-পশ্চাতে-_সন্মুখে, উদ্ধে 
অধোত্তে, ফ্রবের নয়নে বিছ্যতৎবিকাশে প্রকাশে হার ঞ্রুব, 
ধরি ধরি, ঘুরিয়া ছু ক্লান্ত হইলেন? অগ্রিকুণ্ডের বাঁহিরে 
অদরে, ঞ্রুব বসিয়া পড়িলেন ! আবীব গ্রব পুর্ববব দেখিলন, 
ষেন গগণেরপটে সাবি সারি সাবি, অনিলেরগায় মিলে 
মিলে হরি, লতাষ পাতায়, শাখা-প্রশাথাক়, পাদ্দপের গায়, 
ফ্লুলে ফুলে জলে, তরুমূলে তলে, সর্বস্থলে, সেই সর্ধময 
হরি) সর্কমন্ষের বিশ্বরূপ দেখিয়া ঞ্রব স্তম্ভিত হইলেন--তে 
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দিকে নেত্রপাত করেন-_দড়াইয়! ত্রিভঙ্গঘুর্তি জীহরি 1! খব, 
'এ দিক-ও দিক-_সে দিক--ফিরিযা খ্ুবিয়া, অবনতমস্তাকে 
অনবরত প্রণাম করিয়া করিয়া-_ক্লান্ত ইয়া পড়িলেন। নয়ন 
মৃদিয়া ধ্রুব যোগাসনে বসিলেন, দেখিলেন-চকিতের নাক 
অংসিয়াই মিলাইয় গেল" হৃদয় ফলকে জ্ীহরি' শশব্যন্তে ধ্ঝ 
নয়নোন্সমিলন করিলেন, হরি (হরি! হরি! কৈ আব সে কপ 
বিশ্বময় হবি ! ন্রিভঙ্ষভর্গিম কই আর জ্বি । যে দিকে দে.খন, 
কোথাও সে রূপ নাই ! এ কি ? ভীষণ 'অবণ্যে ভীষণ অগ্রিকু - 
পাশে, গ্রব একাকী--দগডাষমান 11- এতক্ষণ কি স্প্প দেখিতে" 
ছিলেন? অধীরে- কাতরে--অজ্ঞানেঃ এখানে- সেখানে, 
ওথানে তন্ন তন্ন করিলেন--শেষে অগ্রনিকুণ্ডের বাহিরে অদবে 
গিয়া, ফ্রন, বৃক্মূলে বদিলেন । আবার তখনি উঠিয়া ব্ুক্ষশাখ | 
দিয়া সমস্ত অগ্রনিবেষ্টন একত্র কবিতোকঠী । মধ্য-বেপীর উপরস্আগ্ 
স্পাকারুগ্হইল --ভীষণ অগ্থি ধূ-ধূ-_প্রজ্ছলিত হইল! 

চৈতন্য হইল ৮--মার জীবনে কি ফল ? বিফল জীবন পিস- 
্জন দিতে--পাপদেহ ভশ্মশেষ করিতে, ঞ্ব,কতসঙ্কল্ল হইঠলন। 
কিষৎক্ষণ স্তম্তিতের ন্যার অগ্নির সম্মগে কন্ছপুটে দাড়াইদেন | 
সাধনের ধনের সেই মোহননৃষ্ঠি জদয় ভরিয়] ভ;নিয়। লইলেন .-- 
পৃধূ ভীষণ অগ্রি জলিয়া উঠিল !! আশ্মহারা পরব, বার বার চিত! 
প্রদক্ষিণ করিলেন | সংস্ঞাশুনাপ্রায় মহাবেগে উচ্জাসে অগ্থি- 
কুণ্ডে ঝম্প প্রদ্দান করিলেন ! 

হা! একি হল! হা! এ কি পরিতাপ। হনি হে । 
করুণা-নিদান হরিহে। গ্রভুহে! তোমার মিলন পথ এত 
কি কঠিন? এততেও সদয় হলে না? এততেও বকে দেখা 
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দিলে না?--হতাঁশে সম্তাপে মহাবিপন্ন শিশু, তোঁম।রই বিরক্তে 
অধীর--আত্মহার। হয়ে অগ্িকুণ্ডে শেষে ভম্মশৈষ হল? 
সাধক! সন্ধদয় পাঠক! ওকি বলিতেছ? ওকি ভাবিতেছ? 
তাও কি সম্ভবে? তা হ'লে তবে “করুণানিদান--ভক্তবৎসল” 
নামে প্রভূকে ডাকিব কেন? ও-ই দেখ! ওই--ওই, সেই 
অগ্রিগয়কুণ্ডে চাহিয়া দেখ.কই পে অগ্নিকই? কই 
সে ভীষণ প্রজ্জলিত অগ্নি? ক্রবেব চিতা বন্কি কই? কই 
ধরব কই!! একি ! একি! মরি মরি! কি মধুর-- 
আমি মি! ওই দেখ সাধক! ওই--ওই মহাশ্‌ন্যে--- 
স্থখাসনে, কার অঙ্কে বসিয়া রব? প্ব-_-ও-ই ! ঞব অমুত 
পান করিতেছেন ও-ই ! কে অমুত দিতেছেন ?--কোলে 
বসাইয়! পল্মহস্তে ধ্রবের্ত অশ্রমাজ্ঞজন করিতেছেন_- গ্রবেন 
অধয়ে অমৃত ধার! দিতেছেন-_সান্ন। করিতেছেন-কে উনি 
ওই ?-----7ওই ঞ্রবের সাধনের--ধন--- শঙ্খহ্চুক্রওগদ1-. 
পদ্দ-_চতু-ভুজ--পদ্পলাঁশলোচন হরি ! 
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অগ্রিকুণ্ড হইতে রক্ষা! করিয়া, সাদরে সোহাগে, সর্বস্ ছবি 
ভক্তকে দিবাজ্ঞান প্রদান করিলেন। ঞধবের এহিক পারত্রিক 
উভয় জীবন পবিত্র আলোকে আলোকিত হুইল, খুব সাধনায় 
পিদ্ধ হইয়াছেন, ত্রিভৃবনে প্রতিধ্বনিত হইল । মহারাজ উত্তান- 
পাদ কৃতার্থমন্য হুইয়। ফ্রব ও নুনীতিকে গৃহে আনম্বন করি- 
বেন। স্ুরুচীপুত্র উত্তম, ফ্রবের সাধন! ও সিদ্ধি দর্শনে অন্থয়- 


$ 
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পরবশ হইয়া, বন প্রবেশ কবেন--শার্দ,ল-কবলে তাহার 
সাধনার সমাধা হয়। সুকলী পুত্রবিয়োগে বিধূরা হইয়া তদন্বে- 
ধণে বনগঙ্ষন করেন । তিনিও রাঙ্গ্যে আর প্রতিঠমন করেন 
নাই। হরি, ভক্তচুড়ামণি সাধকবর মহাত্াঞ্বকে এহিক 
সুখের পরাকাষ্ট! প্রদান করিলেন । মহাভাগ্যবন্তী সুনীতিব 
সহিত, গ্ুব, ষড়ত্রিংশ সহস্র বসব ব্যাপিয়া অতুল পরশ্বর্যা বাদ্গ- 
বিভব সম্ভোগ করিলেন। ফ্রুবেব চরমে, হবি, যে সুথসম্পদদের 
বিধান করিলেন_----প্মরণে পাষণ্ড জনেঞু হরির প্রতি আস 
সমর্পণ না কষিয়। তিষ্ঠিতে পারেনা । ইন্ত্রত্ব শিবত্ধ ব্রহ্মত্ধ একা ধি- 
গত্য সমস্ত সম্পদের উপর সর্বাধিপত্োে, সর্ধলোকেব উপন, 
বিমলালোক-পুর্ণ, দ্িতীয়গোলক ফ্রবলোক সৃষ্ট হইল । অর্থ 

ভাক্তবলে-_- "কব ভগবান ভবিব অনুঝপরূপে পুলকে 
আলোকে 'তন্মযত্ব' পাইযা, অনন্ত বাঁপিবা 'অনস্ত অঙ্দর্ধী সু 
সক্জোগ ঞনিতে লাগিলেন। 


আপ শিসিপশাসিপাসপি 


অষ্টম ভাঁব। 


যে মহাসআ্সাৰ অলৌকিক সাধন! শক্ত, একদা ব্ঙগবাসীকে 
স্তস্তিত করিযাছিল, ধাভাব সুধাকগ-নঃস্ক 5 সুমধুর হরিনাম 
স্দূর কন্যাকুমারী হইতে নগাধিবাজ হিমালয় পান্থ ধবনিত 
করিয়াছিল, ধাহার প্রদত্ত পবিত্র হরিনাম, একদা, বঙের আবাল- 
বুদ্ধৰপিচান্র কে কণ্ঠে গীত হইত, ধাহাব প্রচারিত বৈষ্ণব 
ধর্শের বিশ্ব্ননীনভাব উপলব্ধি করিয়া, একদা, বেষ্ণব সম্প্রদাত্ব 
হরিনামের শান্তি-নিশান ।উড়াইয়াছিল সেই মহাত্মা চৈতন্যের 
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জীবন--চরিত “হরি-সাধনের” অন্তভূতি হওয়া, অপ্রা- 
সঙ্গিক বলিক্স! বিবেচিত হইবে না| *ধিনি নিস্বার্থ নিক্কাম ভাবে, 
জীবগণের পরিত্রাণের জন্য শ্বীয় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
যিনি জগতের সর্ধত হরিনাম বিলাইয়1 হরিগুণ গাঁইয়! বেড়াইয়'- 
ছিলেন, জীবের পরিত্রাণচেষ্টা যাহার ব্রত ছিল, তাহার পবিত্র চত্ষিত্র 
আলোচন! কর! হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। ধিনি হরিনাম 
বিলাইতে গিয়। আত্বজীবন বিপন্ন করিষাছিলেন, যিনি কাণ্ড- 
জানহীন জঘণ্য নীচবংশীয় মুঢ় চগ্ডালশদি জাতিকে সথাভাহে 
আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি স্বীয় জীবনের বিনিময়ে 
পাঁপীকে ভবিনাম উচ্চারণ কাইয়াছিলেন, তাহার চরিত্র-_বঙ্গ- 
ঘাশীর হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে অক্ষয় অক্ষরে প্রদীপ্ত থাক! 

উচিত। টৈতন্ত- যিনি চৈতনাবলে তুচ্ছলংসা'রবাঁসন! তৃণ-তা- 
চ্ছির্টেশ চবণে দলিয়া অতুংচ্চলক্ষ্যে অকুলে আত্ম সমগ্র্ণ কবিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার পবিত্র-চরিত্র পবিত্র-নাম বঙ্গবাসীরজ্জপঞ্জালা 
হওয়া একাস্ত কর্তব্য । তাহার পবিত্র 'চরিতধ্মূত শ্রবণ কর! 

মানব মাত্রেরই, বিশেষ হিন্দু মাত্রেই, অন্ত কর্তব্য ।____ 
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১৪*৭ শকে ফাল্ুন নায়ের পূর্ণিমার দিন নবদ্ধীপেব জগ- 
ন্নাথ মিশ্রের অন্তঃপুর মানন্দ কোলাহলে পূর্ণ । পুরাঙ্গন৷ গণের 
আনন্দপূর্ণদৃষ্টি, বিছ্যৎচমকের ন্যায়, ইভত্ততঃ বিভ&পিত হই- 
তেছে। জগন্নাথেব দশটী পুত্রের মধ্যে আটটা মৃত্যুমুখে পতিত ; 
সবাই পুরবাসিনীগণ জগগ্জাথ দেবের একটী দীর্ঘজীবী পুত্রের 
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আশায়, সাননে, সৃতিক। ঘারে উপস্থিত। কিয়ৎকাঁশ পরে 
কুতিকাগার প্রদীপ্ত করিয়া জগন্নাথের একটী পুত্র সম্তান হইল । 
সমাগত রমণীমগডলীতে বিষম হুলুধ্বনি পড়িয়া গেল। সতীদেবী 
নবজাতপুত্রমুখ দর্শন করিয়। ভীষণ প্রসব্যন্ত্রনা বিস্বৃত হইলেন। 
এইদিনে পূর্ণিমায় টন্ত্ গ্রহণ হুইয়াছিল' এব* কুমারের জন্ম- 
কালে টারিদিকে নানাবিধ মঙ্গল-স্থচক ঘটনাসমূহ সংঘটিত 
হইয়াছিল, এই .সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়! সকলেই বিবেচন। 
করিলেন-নবজাত কুমার অতি স্লক্গণাক্রান্ত--ইনি কোন 
প্রধান ব্যক্তি হইবেন । 

ক্রমে, কুমার বয়োবুদ্ধির সঠিত বদ্ধিতাবয়ব হইলেন । বথা- 
কালে কুমারের নাম “চৈতন্য”? রাঁথা হইল। * চৈতন্য পঞ্চম 
ব্্ষ বয়; ক্রম কালে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত 
গঙ্গাদাস তক্টীচাধোর চতুষ্পীঠীতে প্রেরিত হঈলেন। গঙ্গাদীন, 
ছাত্রেবু অপ্নুধারণ প্রতিভা দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তান 
চৈতনাকে যাহ! প্লিক্ষা দেন, চৈতন্য তৎক্ষণাৎ তাহাই শিক্ষা 
করেন । সপ্তম বৎসরের মধ্যে চৈতন্য গুরুর তাবত বিদ্যা এর্করূপ 
আরত্ব করিলেন। জগন্নাথের সন্তান দশটা, তন্মধে; আটটী শৈশ- 
বেই কালগ্রাসে পতিত হয়। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ, বিশ্বরূপ, সংসারের 
মায়াবন্ধন ছেদন করিয়! দণ্ড গ্রহণ পুর্বক বৈরাগাব্রত 'অবলঙ্গন 
করেন, শ্তরাং চৈতন্যই পিতামাতার একমাত্র অন্লম্বনস্থল 
হইলেন। এ দিকে চৈতন্যের পঠদ্দশাতেই জগন্নাথের নৃত্যু হইল। 
তখন একমাত্র চৈতন্যই সংপাবের তাবত ভার বহন করি 





কেহ কেহ বলেন, শচীদ্দেবী নিশ্ববৃক্ষতলে চৈতন্যকে প্রসব 
করেন। এইজন্য তাহার দাম নিমাই হয়| রম 
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লাগিলেন । চৈতন্য এই সংসার-শ্রোতে ভাসমান হইয়া নিপ্তান্ত 
বিপন্ন হইলেন । তিনি পরিবার বর্গের অবলম্বন, কিন্ত, তাহার 
আর অবলম্বন নাই। তখন তিনি বিবাহ করিরা নিজের অর্ধা- 
ক্ষিনীকে সুখে দুঃখে সমভাগিনী করিতে বাসন! করিলেন। 
সুলক্ষণাকন্যার অন্বেষণ করিতে চারিদিকে ঘটক প্রেরিত হইল। 
ৰছু-মন্থেষণের পর, বল্লভাচাধ্যের কন্য! লক্ষমীদেবীর সহিত 
চৈতন্যের বিবাহ হইল । লক্ষমীদেবীর পবিত্র প্রেমপাশে আবদ্ধ 
হইয়া, চৈতন্যঃ সংসারের জ্বালা যন্ত্রনায় কিয়ৎপরিমাণে,শান্তি 
পাইলেন।* এত দিন অকুলসংসারসাগরে ভার্মান ছিলেন, 
এখন সেই অকুলে যেন অবলম্বন পাইলেন । লঙ্গমীদেবী স্বামীর 
স্বথদুঃখভাগিনী হইয়া, একান্তমনে স্বামীর পরিচধ্যায় নিযুক 
রহিলেন। উপধুক্ত স্ত্রীর পবিত্র প্রপয়, সংসারে শান্তিলাভের 
একমীন্র উপায়। টৈতন্য, ভাগ্যক্রমে লক্ষমীন্বপ্পিণী লক্ষ্রী- 
দেবীকে, সংসার-বিষের একমাত্র মহৌষধবূপে, পন্ডিত প্রাপ্ত 
হইয়া, আনন্দে সংসার যাত্রা! [নির্বাহ করিতে লাগিলেন । 
বিংশতিবৎমর এইরূপে অতিবাহিত হইল । 

একদা, পুরবীর নামক একক্সন পরম বৈঝুৰ, চৈতন্যের গৃতে 
অতিথি হন। পুরবীর চৈতন্যের অসাধরণ শান্ত্রজ্ঞান দশনে 
মোহিত হইলেন। একে চৈতনা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বংশজাত, 
তাহাতে শান্তর বিষয়ে তাহার 'অনাধারণ ঝুৎ্পাশু । শাগবতা1দর 
তাবত মর্ম তাহার কস্থ। উপযুক্ত পাত্র দেখিধা, চৈত- 
ন্যকে শিষ্য করিতে তীাহাব বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তিনি 
চৈতন্যের সহিত হরিগুণানুকীর্তন করিয়া সমস্ত বাত্রি যাপন 
'কবিলেন। পুর্বীরের প্রতি চৈতন্যের অসাধারণ ভক্তি জন্মিল ] 
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পুরবীর, মধো মধ্যে চৈতন্যের নিকট আগিয়া নানাবিধ উপদেশ 
দিতে লাগিলেন । অচিরে উপদেশবীজ্ অস্কুরিত হইল--চৈতন্য 
হরি প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। তাহার হৃদতোর সর্বত্র হরিময় হইল। 
লঙ্ষ্মীদেবীর পবিত্র প্রেম, হৃদয় হইতে অপনীত হইয়া, তাহ! * হরি- 
প্রেমে পূর্ণ হইল! মাতার বিষলম্গেহের পবিবর্চে তিনি হরির 
সহ্অধারনিঃস্যত স্লেহামুত পান কবিতে লাগিলেন । সংসার, 
তাহার নিকট অতীব তুচ্ছ বলির প্রতীত হইল। চৈতন্যের আর 
সংসারে দৃষ্টি নাই, আহারনিদ্রার অবকাশ নাই, দিবারজনী* 
কেবল “হরি হরি" কবিয়াই কাটাইতে লাগিলেন। একে 
চৈতন্যের হদয়ক্ষেত্র আশাতীত উর্বর, তাহাতে উপধূক্ত কৃষক 
পুরবীর ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়া! যথাযোগা জল সেচন করিতে 
লগিলেন । অচিরে--সুফল ফলিল । একদিন গভীর রঙ্জনীতে 
মাতার স্লেষ্ক-সত্র ছিন্ন করিয়া, পত্ির পবিত্র প্রেম উাপক্গা 
করিয়!, পরিবার বর্গকে অকুল পাথারে ভাসাইয়।, চৈতন। গুভ- 
ত্যাগী হইলেন |, যখন রাত্রি গভীর হইয়াছে, নগরের জন- 
কোলাহল যখন নিঃশবে ডুবিয়। গিয়াছে, জন- প্রাণীর যখন সাড়া 
শব্দ নাই, চৈতনা সেই সময় সেই গভীর নিশিতে গৃহ হইতে 
প্রস্থান করিলেন) পত্ধির পবিন ভুঙ্গপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
সংসারজ্ঞানশূন্যা বালিকা-যে কেবল তীাহাকেই চিনিত 
তাহাকেই জানিত-- সই লক্গমীদেবীকে অকুল ছুঃখসাগরে 
ভাাইয়া, গভীর রহছনীতে গৃহ ত্যাগ করিল্লন। হরিপ্রেমে 
যাহার হৃদয় মুগ্ধ, তুচ্ছ সংনার কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে 
পারে? 

প্রভাতে'শচীদেবী গাত্রোথাঁন করিয়া মাথায় হাত দিলেন ।, 
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লঙ্ষ্মীদেবী ধরাসনে পড়িলেন, পরিবারবর্গ উচ্চকণে রোদন. 
করিয়া উঠিল । শচীদেবী একমাত্র চৈতন্যকে লইরা তাহার 
দশটী সন্তানের শোক অনেকাংশে বিস্বাত হইয়ছিলেন, এখন 
একাদশটা পুত্রের শোক একত্রে তাহার হৃদয়ে উঠিয়া 
তাঙ্াকে শয্যাশায়িনী করিল। তিনি অনাহারে মৃত্যুশয্যায় 
শুন করিলেন | লক্ষমীদেবী-স্বামী শোকে অধীর, তথাপি 
শত্রুর সেবায় ততৎ্পরা। শচটীদেবীর আর বাকৃশক্তি নাই, 
'কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ''নিমাইরে ! কি কফরিলিরে”এই 
মাত রব সক্কৃৎ অর্দোচ্চাবণ করিতেছেন । পরিবারবর্গ অকুল 
বিষাদসাগরে পড়িয়! ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল । 


্‌ 

কাটোয়া নগরীতে ভাগিরণী, তটে, চৈতন্য, পুরবীরের নিকট 
পবিত্র তরিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া হরিনাম প্রচাবুর্ঘ নগরে নগরে 
পরিআ্মণ ঝরিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । তত্কালের প্রধান 
সংস্কতজ্ঞ নিত্যানন্দ ঠাকুর, গঙ্গাদাঁন ভ্টাচাথা, মুরারী গুপ্ত ও 
মুকুন্দ গুপ্ত প্রভৃতি দেন বিখ্যাত পণ্ডিতপণ তাহার, শিব্যত্ব 
গ্রহণ করিলেন । এই সময় হিন্দুধর্মবজগতে বিশিষ্ট অবনতি 
সংঘটিত হয়। বেদবিহিতক্রিয়/কলাপশূনা হইর1, সকলে 
মদ্যমাংসে, তান্ত্রিক উপাসনায় বিত্রত। ছুক্ষিয়াআততে দেশ 
টলটলায়মান | এই সময়ে_--এই বিষম ছুর্দিনে, চৈতন্য, হরি- 
নামপ্রচারে নির্গত হন । ঠিনি এই অনংখ্য তান্ত্রিকগণের বিপক্ষে 
একাকী দণ্ডায়মান হইয়! তর্ক দ্বারা সকলকে পরাজিত করিয়া, 
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হরিমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত কবিতে লাগিলেন। সকলে পবিত্র 
হরিনামে বিমোহিত হইয়া, দলে দলে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিতে লাগিল । অধিক কি, আকবর বাদদাহেব প্রধান মন্ত্রীপ্ধয়- 
রূপ-সনাতন 'পর্যাস্ত হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইল । মুসলমানধর্ম্মঞ্ঞ 
রূপসনাতন হরিনামে বিহ্বল হইয়া! চৈতন্যের পাদমুলে ম্মবণ 
গ্রহণ কবিল!! 
চৈতন্য, কাটোয়া হইতে গয, গয। হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বব, 

তথ। হইতে হবিদ্বাৰ এইরূপ নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, হরিনাম 
প্রচাৰ্‌ করিয়। বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বহ্কালে পুরীতে 
আগমন করেন, তথন নৃনা্ধিক এক সহজ্জ শিষ্য তাহাব অন্ু- 
গ্রমন কবিয়াছিল। চৈতন্য, পুবীতে সমাগত হইয়া দেবদর্শনে 
বাতা করিলেন । তাহান হৃদয় পুলকিত হইল, পুলকপূর্ণহৃদয়ে 
বথাগ্রে নৃত্য কবিতে কবিতে তান বলিলেন, 

প্র্যঃ সোয়ং কৃষ্ণ; সহচরি কুরুক্ষেত্র 

মিলিতন্তথ! হংসারাধা। 

তদ্িদমুভয়োঃ সঙ্গম স্থখং ॥ 

তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধূর মুরলী পঞ্চম জুষে। 

মনোমে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ 


পুবাব প্রধান পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রীব সহিত «এই সমন 
তাহাব প্বিচয় হয়। শান্্ী উপযুক্ত শ্রো্ত। পাইলেন _ মণি- 
কাঞ্চনে সংযোগ হইল। শাস্ত্রী প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ করিম! 
তাহাকে শুনাইতে লাঁগলেন- চৈতন্য তাহ! নীরবে শুনিয়া. 
যাইতে লাগিলেন । এক 'দবস শাস্ত্রী কছিলেন "আপনি ত 
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কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন, উত্তর করেন না কেন ?” চৈতন্য 
কহিলেন “আপনি শুনিতেই ত বলিয়াছেন, উত্তর করিতে 
ত বলেন নাই? আমি আপনার সপ্তাহের পাঠ ও ব্যাখা। 
অভ্যাস করিয়াছি ।” এই বলিয়া চৈতন্ট সপ্তাহ-ব্যাপী পাঠ 
ও ব্যাখ্য! অনর্গল বলিয়া গেলেন। শাস্ত্রী আশ্গর্ধ্য জ্ঞান করিয়! 
কহিলেন “আপনি যথার্থই ধরা-ভাঁরহরণার্থ অবতারত্ব গ্রহণ 
কবিয়াছেন ৮ শাস্ত্রী ভক্তিভাবে চৈতন্যকে প্রণিপাত কবিলেন । 
সেই হইতে শাস্ত্রী চৈতন্যের শিষ-শ্েণির মধ্যে পরিগণিত 


হইলেন। 


চি 


৩ 

গভরনিশীথে কাশীর নিকটন্ত পলিবিশেষেব শ্মশান- 
ক্ষেপে মহা তুমুল ব্যাপার উপস্থিত !-অমাবশ্যা, টিপি 
টিপি বৃষ্টি হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্বিকাশ হইয়া অন্ধকারের 
ভীষণ নুদ্ধি করিতেছে । মধ্যে মধ্যে কঞ্ধা বায়ু; শ্মশা- 
ণ্থ সৎ-কলস বংশ-দগ্াদি আন্দোলিত করিয়া এক প্রকার 
ভীষণ শক সমুখপাদন করিতেছে। বামাচারিগণ মদাপানে উন্মত্ত 
ভইয়া, শবাননে আমীন হইয়া শবসাধনায় নিযুক্ত | বামাচার- 
সম্মত'উপকরণ শ্মশানের ইতন্ততঃ সজ্জিত । শবের বিকটগন্ধ 
উপেক্ষা করিয়া বামাচারিগণ অস্ত্রোন্ত শব-সাধনায় নিবুস্ত। 
শ্বশান,্নীরব নিথর | 

অদূরে খোল খরতালের ধ্বনিব সহিত “হরিনাম” বামা- 
-চার্িগণের কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইল। শব সাধনায় বিশ্ব ঘটিল, 
 মদ্যপানজনিত মত্ততায়- ক্রোধের উদয় হইল। বামাচারিগণ 
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ভীষণমু্তি ধরিয়া! শ্বশানস্ত বংশদণ্ড হন্তে ধারণ করিয়া অত্যা- 
চারী-যোগবিক্ষকারী--বৈষ্ণব সম্প্রদারকে সযুচিত শিক্ষা বৰ 
জনা, রদ্বশ্বীসে সেই দিকে ছুটিণ । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকটস্থ 
হঈয়| আরক্ত নয়নে বিকট অঙগভপ্গি সহকারে কহিল"কে তোর।+ 
খনর্থক আমাদিগের ইষ্ট স্বার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিলি? 
ভিক্ষা যাহাদিগেব বলাব্ল, ভিক্ষার জনা যাহাদের সংকীর্তন, 
তাহাদিগের উষ্টলাভের সম্ভাবন। কোথায় ? মুর্খ তোদের আশ। 
কি পুর্ণ হইবে ? এ রাত্রিতে কে তোদের তিক্ষা দান করিবে? 
বৈষ্ঝর সম্প্রদার উত্তব করিল না, মকলেই চৈতন্য দেবকে বলিল 
-গুকদেখ যথোপযুক্ত উত্তরদান কঞ্জন । চৈতন্য অগ্রসর হইয়া 
সম্মেহে কহিলেন ''কেন ভাই! এত ক্রুদ্ধ হইয়াছ? তোমাদের 
ইঞ্টের খাঘাত জন্মান তআমাদিগের উদ্দেন্য নয়। আমর! ভিক্ষুক' 
বটি, কিন্ত আমাদের ভিক্ষা লব্ধধন-_নিজেব জন্য নয়-. বিলাই 
বার অন্যু.লাই নে মঙ্গাঁতক্ষার প্রার্থনার  কালাকাল নাই) 
ণে ভিক্ষা যে দিবারজ্মনীই আমাদিগের প্রার্থন্টয় ।» বামাচাছি 
কিল “পাগল ! অভাব হইলেই কালাকালজ্ঞান বিলুপ্ত ₹ হয় 
সত, কিন্ত ফাভারা প্রার্থনা করিবে, তাহাপদিগের চৈতনা না 
খালে প্রার্থনা কারীগণের আশা কে পুর্ণ করিবে ? তেখিতেথ 
না, পুরবাঁসিগণ এখন নিদ্রিত।”&5তন্য কহিলেন'ভাই। চৈতন 
অটৈতন্যের নিকট ভিক্ষা করেন না) ধিনি চৈতনা-_-আহার 
নিদ্র/ গ্রভৃতি সাংসারিক ভাবের খথিনি অতীত. সেই চৈআন্োর 
নিকটই জানব! ভিক্ষা করিতেছি । এ ভিক্ষা অচৈতন্যের পূর্ণদান 
করিবার ত সামর্থ নাই, ভাই ! আমাদিগের প্রাণের আশা কি 
মর-জগত বাসীর পুর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে!” বুযাচারিগণ কর 
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তালি দিয়! হাসিয়া উঠিল। কহিল “এতক্ষণে বুঝিলাম তোমর! 
বাতুল! বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান! এতগুপি বাতুলের এক- 
স্থানে সম্ীলর্ন করিয়! নিজের অপুর্ব লীলার পরিচর দিলেন | 
চৈতন্য একটু অগ্রসর হইয়! অধিকতর ন্েহব্যগকন্বরে কহি- 
লেন “ভাই ! একটু অভিনিবেশ সহক]রে ভাবিয়া! দেখ, এখনি 
বাতুলতার ভূরি ভূরি প্রমান পাইবে-শ্রীহরি-_বামাচারিগণ 
কর্ণে অস্ুলি দিল। দারুণ পরুষকণ্ঠে 'ঘ্মণাব্যগ্জক-স্বরে, কছিল 
“হতভাগা! অধুঃপাতে গিয়াছ? জ্ঞান ছিল বুৰি তুই জানী। 
এখন দেখিতেছি, পাঁষগ্ডের অগ্রণী! ধিক শত ধিক্‌! কপট 
লম্পট হরির নাম উচ্চারণ? দূর পাপাত্মা, আমর! শক্তি সাঁধ- 
নায় নিযুক্ত ছিলাম, কেন আমাদিগের সে কার্ষ্যে বিশ্ব ঘট:- 
ইলি ?” চৈতন্য কহিলেন "ক্রুদ্ধ হইও ন1। তুমিও ধাহার 
উপ্প।ণনা করিতেছ, আমরা ও তাহারই উপাঁসক। ভাই! জান 
ন! “কুষ্ণন্ত কালিকা সাক্ষাৎ»যিনি কৃষ্তীতনিই কালীণ্‌ ভাই 
তুচ্ছ হি'সাবৃত্তি পরিহার করিষ্ব! চিন্তা করিলেই দেখিবে” কষ 
কর্সি অভ্ভেদ তখন চৈতন্য বুঝাইয়া দিলেন, যিনি কৃঝঃ 
তিনিই কালী--- কৃষ্ণের বহিঃ প্রকৃতি মন্ত্র । 
বামাচারবীগণ যোগাচার পরিত্যাগ করিক্বা প্রেষাচারে 
বিনিযুক্ত হইল । তন্ত্র পারত্যাগ,কারয়। হবি মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। 
চৈতনোর সহযাত্রী হইয়া! হরিনাম গাহিয়] জীবনের সারধন 
হারসাধনে জীবন কাটাইতে লাগিল । বাষাচারীগণ সর্ধদাই 
আক্ষেপ করিয়া বলিত “'এমন শখাস্ত, তাহার আর কখনও 
প্রাপ্ত হয় নাই ।- হরি নাম শাস্তির আধার 11; 
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দিবা-দ্বি প্রহর, মার্ভগুদেব মধ্য-গগণে আকরুঢ় হুইয়! জগত 
সম্তাপিত করিতেছেন, প্রথর--কিরণজালে জগত প্রতপ্ত ! এই 
অসময়ে, ভক্তগণ প্রথর-হুর্যযকর উপেক্ষা করিয়া সংকীর্তনে 
বাহির হইয়াছেন । খরতাঁল, খোল, তুরি, ভেরী প্রভৃতির একত্র 
্বোগলন্ধ শ্বরলহরী নবদ্ীপধাম পুর্ণ করিয়া হরিনামসহ 
সুদুর আকাশে গিয়া মিলাইতেছে !! চৈতন্য, শ্ীনাথ, আস্বৈত 
জ্রীনিবাস, গোবিন্দ, মুকুন্দ, গোপাল,ও আনন্দ প্রতি হরিনাম” 
পিপাস্থ ভক্তগণ হরিনামে উন্মত্ত হইয়া, অসময্ষে সংকীর্ঘনে 
নির্গত হুইয়াছেন। তাহাদিগেব এই অসাময়িক সংকীর্তনে, 
কেহ বিরক্ত কেহ বা পুলকিত হইয়া! স'কার্জনে যোগ দান 
করিতেছে । ভক্তগণের চিত্ত, অননালক্ষয হইয়! একমাত্র হরিকে 
ল্ক্ষা করের! ধাবিত, তর বাহজ্ঞান বিলুপ্ত 1! 

ঝুনুই-মাধাই ত্রাতদ্বর মূর্খ, জ্ঞানশৃন্য, নীচবংশজ্খ, এবং 
মদ্যপ। তাহাছ্িগেব সমস্ত দিনের উপার্জন একমাত্র মদ্যেই 
পর্যযবদিত হয় ৷ ত্রাতৃদ্বর-দিবারগ্গনী সুবাদেতীর (নি বা”৪" 
নানাবিধ অবৈধাঁচরণে নিধুস্ত থাকে । জগাইমাধাই__অভা- 
ধিক ম্ুরা সেবনে উন্মন্ত, জ্ঞানশুন্য_-নিঃশবে বৃক্ষতলে পতিত | 
এষতকালে তাহাদিগের কণপথে বিবিধ বাদ্দিত্র সহযেক্গ 
“হরিনাম” প্রবিই হইল। জগাই মাধাইয়ের হাদয়ে হরিনাম 
যেন প্রতগ্ঠ শলাকাবৎ বিদ্ধ হইল । ক্রোধের সীম! রহিল না 
মদ্যপানজনিত অবসাদ বিদুরিত করিবার হুনা, তাছার! 
বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত 'ভাগ্যক্কষে ভাছ। হই! 
উঠিল ন।। সুললিভ হরিনামধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হুইক্ক! 


মী 
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তাহাদিগের অবসাদ ছ্ছি গুণ-বর্ধিত করিল. তখন ত্রাংতৃদ্বর আরুক্ত- 
লোচনে বংশদণ্ড গ্রহণ করিয়া বৈষ্বগণকে প্রহাঁব করিবার 
জন্য ধাবিত হইল ! 

জগাই-মাধাইকে সকলেই চিনিত ? তাহাদিগ্ের হৃষ্চরি- 
ব্রতা কাহারও অবিদ্দিত ছিলনা, এক্ষণে ক্রুদ্ধ ্রাতৃদ্ধয়ের সেই 
দীষণমৃত্তি দর্শনে সকলেই তীত হইল । চৈতন্য, সম্প্রদণয়ের 
ক্মগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, পশ্চান্বর্তি সকলেই চৈতন্যের আনন্ন- 
বিপদ দর্শনে ভীত হইয়! একবাক্যে কহিল “পলায়ন কর! 
পলায়ন কর !* চৈতন্য সে বাক্যে ভক্ষেপও করিলেন ন'; এক 
মনে হরিগুণগাণে মনোনিবেশ কিয়া বাহাজ্ঞানশূনা চৈতন্া 
পুর্ধববৎ গমন করিতে লাগিলেন। মদোন্সন্ত জগাইমাধাই বিভ- 
খস্ামুর্ি ধাবণ করিয়। সবেগে তাহাকে লক্ষ্য কবিয়া দৌন্ডিতে 
লাগিল্র । বসন বিত্রস্থ, পদে পদে পতিত হইয়াও ছর্দান্ত বম- 
'কিন্করের ন্যায়, ভ্রাতৃদ্বয় বৈষ্ণবসব্প্রদায়ের সন্তু ইল । 
চৈতন্ত অগ্রগামী, জগাই তাহারই মস্তক লক্ষ্য কবিয়। প্রচণ্ড 
দগাঘুক্ক কহিল! 
একি? একি? কিকরিলি বে! নবাঁধম ! কি সর্বনাশ নাধি- 
লিরে। পাপাধম! রক্তশ্রোতে ধরণী সিক্ত করিল, গোরাঙ্গেব 
ক্বৌরাঙ্গ শোণিতসিঞ্চনে কি এক অপৃর্বভাব ধাবণ কর্িল। 
ভক্তগণ "মার মার”শকে জগাই মাধাথয়ের দিকে অগ্রসর হইল । 
চৈতন্যহন্তা পাপাধম ভ্রাতৃ্য়ের ক্ষুত্র প্রাণ, শমন করে সমর্পণ 
করিবার জন্য, শত শত হস্ত উদ্খিত হুইল | দয়াল চৈতন্য, 
যন্ত্রণায় অঠৈতন্য হইয়াও অঙ্গুণি সঙ্কেতে প্রহার করিতে নিষেধ 
করিলেন। আভততার়ী প্রীণহস্ত] ঘ্রগাই-মধাই অভয় প্রাপ্ত 
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হইল। মদোল্সত . জগাই-মাধাইয়ের হদয় পহাদস্ত ভঞানশৃন্য, 
তথাপি একুস্তে তাহাদ্দিগের হৃদয় যেন একটু--শক্কাকুলিত 
হুইল ধেন--হৃদয় মধ্যে একটা! অব্যক্ত অননুভবনীয় অন্তথুভাবের 
তরঙ্গ উঠিল!! জগাই ভাবিল হৃদয়ের এ ভাব আঅসহা,খদি 
উত্থিত শত শত ভন্তের প্রবল তাঁড়ন তাহার শরীর স্পর্শ করিত 
দে মন্ত্রণাও ইহা অপেক্ষা! লঘু ।”” মাধাই গাঁবিল “যে, প্রহার 
সহা করিষাও তথ্প্রতি কূপ। প্রদর্শন কৰে, তাহার নেশা, 
আমাদিগের নেশ। হইতেও গাঢ় ?” 

' চৈতন্য শিষ্যগণের পরিচর্যায় অচিরে সুস্থ হইলেন? চাবি- 
দিকে চাহিয়। দেখিলেন--জগাই-মাধাই নিঃশব্দে সশস্কভাবে, 
একপার্খে দণ্ডায়মান 1 শত শত চক্ষুজেণাঠিতে দগ্ধ তইয় 
মৌনাবলগ্বনে একান্তে ভাতৃদয় দণ্ডায়মান 1! দয়ার সাগর বিনি, 
প্রাণিগণের উদ্ধারই ব্রত যাহার, তিনি কিএ দৃশ্য দর্শনে 
স্বির গার্কিতে পারেন ? জগাই-মাধাইয়ের হৃদয়ের সেই ভীষণ 
বিপধ্যয়--অবস্থা উপলব্ধি করিয়া! আর কি তিনি স্তির থাকি 
পারেন? চৈতন্য সঙ্গেহে কহিলেন "আক ভাই ! নিকটে 
আযষ-- 1” জরগাইয়ের প্রবল গরহারে তাঁহার আর উঠিবার 
সামর্থ নাই, কিন্তু সে রখ]! উল্লেখ করিলে যদি তাহার মনে 
কষ্ট হয়, বদি প্রজ্বলিত অন্ুভাপানলে তাহার শীণ হাদয়কে 
তশ্মস[ৎ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে দে কথার কোন উল্লেখ করি- 
লেন না। শ্নেহভরে কহিলেন ''জগাই মাধাই। এত ক্ষুপ্রভাৰ 
কেন ভাই? নাঝ্সানিয়া, ন! বুবির। তুচ্ছ নেশার বশীভূত 
হইয়া, ধে কর্ম করিয়াছ তাহার অন্য অগ্ুতাপ কেন ? আঙি 
তোদের এমনি মেশার ধলীভৃভ করিব, যে, সে নেশা জার, 
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এজস্মে কি আল্সঞদ্মান্তরেও অবসান হইত্যে না! পে 
নেশায় অনুতাপ নাই--অশাস্তি নাই, বিপন্তি নাই। এ 
নেশায় মত্তত।, নে নেশার শান্তি; সে নেশার অনন্ত জ্ঞান এ 
নেশার ভ্রান্তি; এ নেশার অধোগতি $ মে নেশায় উন্নতি, এ 
নেশায় দেহক্ষয়। সে নেখার মৃত্যুতীয় হয়। তাইবলি জগাই-- 
মাধাই ! আহ তুচ্ছ পার্থিবনেশায় মুগ্ধ নাহইয়া; ভক্তি-নেশার 
অনুলরণ কর, বল রে জগাই বল রে যাধাই, সুধাহরিনাষ ! 
'্বগাই-মাঁধাইয়ের মত্ত! বিগৃরিত হইয়াছে 11 অকপটে গাইল, 
হরিলাম। চৈতন্য, গুহারযন্ত্রণা ভূলিয় গিয়া, জগাই মাধাইয়ের 
সহিত হরিনামে যোগ দিলেন, সে নুধাক নিঃস্কত হরিনাস 
শ্রবণে জগাই-ঘাধাইয়ের চৈতন্য হইল. চৈতন্যের পদ ধারণ 
করিয়া কহিল “দয়াময় তুমি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি প্রভূ 1” 
চৈতন্য কহিলেন--.*হরিনাম”” সর্বপাপ বিনাশকারী শ্রীহরির 
পবিবরনাম উচ্চারণ কর,-নাষ-নুধা পান কর, সরুঞ্জ পঞ্প নষ্ট 

বে--মুনের অন্ধকার দূর হইবে ।” তখন, চিতন্য পাতকী- 
দ্বয়কে পবিত্র হরিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সহ্চবগণকে কভি- 
লেন “গাও হরি নাম, আজি আমাদিগের পরম জৌভাগ্য 1 
সহচরগণ চৈতন্যের' অলৌকিক কার্থা দর্শনে যুগপৎ মোহিত 
ও বিশ্রিত হইল । সঙ্জলনয়নে করযহোড়ে ভক্তিভক্কে চৈতন্য, 
চরণে প্রণিপাত করিশ। তখন পুনরায়--নকলে সানন্দে হবি 
নাম গাইতে গাইতে, নগর ভ্রমণে নির্গত হইলেন । পাতকা 
জগাই-মাধাই পরমানন্দে আনলনয় নিত্যানন্দের নাস গাহয়! 
সকল পাপের শাস্তি করিল। পাপী ধার্ম্£ হইল, চৈতন্যের 
ব্রত--এইরূপে সষধা হইতে লাগিল। 
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চৈহন্ত সমগ্র ভীর্ঘমগ্ুলপর্ধ্যষ্টন করিয়া মাভৃটরণ,দর্শন- 
বাসনায়, পুনরায় নবধীপে প্রত্যাগমন করিলেন । পুধ্বিষ্কোগ- 
বিধৃব! শচীদেবী হারাধন হৃদয়ধন প্রাণাধিকধন চেতম্যের 
সুখদর্শন করিয়া সকল যম্ত্রণ! বিশ্বত হইলেন। সাধবী বিপু, 
হার পবিভ্রস্ৃর্তি হদয়চিত্রে চিরচিল্িত করিয়া, বাহার আরাধ্য 
চরণ আরাধন] করিয়া, এতদিন জীবনধারণ কবিয়াছিল্লেন, সেই 
প্বাযী মন্দর্শন করিয়া! সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। 
শ্বামীচরণ হৃদয়ে ধারণ কবিয়া সকল আশা পুর্ণ করিলেন 
ইত্তিপুর্ব্বে চৈতন্যের অমানুষী কীর্তিকলাপ বঙ্গের সর্ববপ্র ঘোষিং 
দেখিয়! ও তাহার অলৌকিক কাখ্যপরম্পব! দর্শন ও শ্রবণ 
কবিক্না নবদ্বীপবাসীগণ বিমোহিত হইয়াছিল, এক্ষণে পানন্দে 
শ্রবণ কবিল,--চৈতন্য গ্রে প্রহ্যাগমন করিয়াছেন। তধন 
নগরবাসীগণ পুলকিত হইয়া, দলে দলে চৈতনোর [নকট 
আগৃমন্ধক্রুরিতে লাগিলেন। চৈতন্যের যুক্কিপূর্ণ উপদেশে 
বিশোছিত হইয়া, দলে দলে সকলে পবিজ্র হরিনামে দীক্ষিত 
হইতে লাগিল। দিবারজনী খোলখরতালের মখুর দর্ঘোর 
সহিভ স্থমধুর হরিনাম নগরের সর্বত্র প্রতিধনিত হইতে 
লাগিল। নগববাসী আবালবৃন্ধবণিতা, শয়নে শ্বপ্রে, হরি 
গুণ গাথা, তরিগুণ,.কণা লইয়া কালাতিবাহন করিতে লাগিল । 
নবন্থীপ হরিনামে পূর্ণ হইয়া নবভাব 'ধারপ করিল। এন" 
দিন পরে তুচ্ছ ক্ষুত্রপর্লী, অগণ্যঞ্জন-সমাকুল নবদ্বীপ নাষে” 
অভিহিত হইল! দ্েশবিদেশাগত বৈষ্বসম্প্রদায় নবহ্বীপে 
'পবিত্ব গঙ্গাতীবে বসতি করিতে লাগিল । নগরের নব্ঝত্র, 
হরি হরি, নবন্বীপ---_হরিমধ । 
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একদা, টৈতন্য মাতৃপঞ্ণতলে উপবেশন করিয়! হরিগুণ 
বর্ন করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে হরি-সম্বন্ধে তিনি' কাহ- 
যাছিলেন ;-- 


যঙ্জিন শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি ন দৃশ্যতে। 
ন শ্রেতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্গ। স্বয়ং বদেৎ 

ন যত্র বৈকু্কথা হ্ধাপগা, 

ন সাধবে। ভাগবত। কথা শ্রয়াঃ 

ন যত্র বজ্ঞেশ কথ| মহোৎ্সবা সুরেশ, 

লোকোপি সবৈন স্ব্যেতাঃ ॥ 
সত্যে ধ্যায়তে বিজু; ভ্রেতায়াং যজতে মুখৈঃ। 
দ্বাপরে পরিচাধ্যয়াং কলোৌতদ্বরি কীর্তনাৎ ॥ 
হরের্নাম হরের্নাম হরির্নামৈব কেবলং। 
কুল! নান্য্েব নাস্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথ। ॥ 

শ্রীহরির প্রতি এতারৃশী ভাবত, এতাদুশ আত্ম-দান ও 

একাঘ্রতা না! থাকিলে, চৈতন্ত কি পগাহমাধাইরে ছাঁরনাম 
বিলইৈতে পারিতেন ? এতদুর ত্যাগস্বীকার না কর্িলে 
মায়ামোছপাঁশ হইতে এতদুরে না থাঞ্লে, [তনি কি হক 
নামে জীবের মাননান্ধক্কার ন্ট কবিতে পারিতেন? এতদুব 
আক্পুত্যাগ না করিলে, অগতের [হভসাধনে কা সম্থ 
হুওরা যায় না। চৈতন্য-_সেই শ্রেণীর শ্রেই1--তাহ্ার শুক্কি 
ভন্কি ও শাস্তি হবিগত 1'--- নু! এতটা পশ্বরিকপক্ি স্তিনি 
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ফি ফন্য পাইবেন ? এতদূর ভক্তি ন! থাকিলে তিনি কি মোখী- 
শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকারে সমর্থ হইতেন? 

এক্ষণে বিবেচা এই যে, চৈতনা, পৃণত্রঙ্ষ ঈশ্বর্ব অংশ-_ 
অৰতার কিরূপে ?-_ প্রথমতঃ ইহাই ভ্রষ্টবা যে, কোন্‌ যুক্কিবূলে 
চৈতন্যকে পূর্ণব্রক্ম বলা যায়! 


“কলে? প্রথম সন্ধ্যায়াৎ গৌরাঙ্গোহং মহীর্ভলে । 
ভাগীরবাঁতটে রম্যেভবিষ্যামি শচীস,তঃ॥৮ 
পদ্ম পুরাণ 
«“অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছঞ্ন বিগ্রহঃ | 
ভগবন্তৃক্তরূপেণ' লোকানিক্ষামি সর্ববথা ॥৮ 
| নারদীয় পুরাণ। 
«“কলিন। দহ্যমানানাং পরিভ্রায় তন্ুভভূতাঁং | 
জ্মা প্র সন্ধ্যায়াং করিষামি দ্বিজাতিষু ॥৮ 
গরুড় পুরীশি। 
£অহৃহ পুর্ণ ভবিষ্যামি যুগ সন্ধৌ বিশেষতঃ । 
মায়াপরে নবদ্বীপে বারমেকহ শচীসতঃ1” 


যামল। 
চৈভনোব পূর্ণবহ্ত্ব প্রতিপাদনের পক্ষে এই সমস্ত শ্লোকই 
প্রধান অবলম্বন ; কিন্ধ, আমরা বলি, এই সমস্ত শ্লোক তৎতভৎ- 
প্রস্থের প্রক্ষিপ্ত অংশ। তৈতন্যের ভক্তগণ কর্ণক এই সমস্ত 
স্বোক উক্ত পুরাধাবলীর অধ্যে মনিবিষ্ট হইয়াছে। যে সমগ্ 
পুরাণ অতি প্রাচীন কাল হইতে হস্তলিধি্ত কীটদষ্টপুথিব' 
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আকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে উক্চ শ্লোক গুলির 
নাম গন্ধও নাই । ম্থৃতবাং এ সকল শ্পোকের প্রতি কি কবিয়া 
নির্ভব করা যাইতে পারে? তবে হইহাস্বীকাধ্য যে, যেঙ্ছে 
কারণে, বুদ্ধ, অবতাব মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন চৈতনোও 
সেই সমস্ত গুণ ছিল, এবং সেই হেতৃবাঁদে চৈতনাও অবতাব 
মধ্ে গণ্য হইতে পারেন । কিন্তু বুদ্ধব অবতাবত্ব সম্বন্ধে 
আমাদিগের প্রবল সনেহ আছে, স্থুতবাং, চৈতন্যের অবতা- 
বন্ধ স্বীকাব কবিভে আমব! প্রস্তুত নহি। তবে তিনি যে 
+একজন প্রধান তক্ত ছিলেন তিনি যে একজন ধর্ম-স*স্কারক 
ইহ]? আমব। সহী বাব স্বীকাব কবি। এবং সেই কাৰণে 
আমব। তাহার চবণে প্রণত হইতেও কুস্িত নহি। 

চৈতন্য, যে ধন্ম প্রচার কবেন তাহা এক্ষণে ত্বণিত নেভ! 
দৈউীত প্রধান অবলগ্বন হইয়া দাডাইয়াছে। সংপাবে যত কিছু 
পাপ কাধ্য আছে তাহাই চৈতন্য প্রদর্শিত বৈষ্ণবধুক্্েব মধ্যে 
প্রবেশ লাভ কবিয়াছে। কিন্ত বৈষ্ণবধন্ম তুলা ধর্ষন জগতে আব 
নাই। ই আমব! একবাক্যে ্বীকাব কবি। এমন মহান 
ধণ্ম-_এমন বিশ্বজনিন ধর্ম অগতে আর কোণায় ও দেখিতে পাই 
ন1। প্ররুত বৈষ্ণবধর্মেব আশ্রয়ে থাকিয়া জীব, নির্ধ্বিবাদে 
নির্ববাণযুক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 

চৈতন্য পূর্ণ ব্রঙ্গ নছেন ভগবস্তক্ত মাত্র। 


“চৈতন্য ভগন্তক্ত নচ পুর্ণ নাশ, 


রী টি এ 
সিনি | নে শর$ 

ৃ বি [. অন্ধক ৭ 
সতাক ] ণ ... 


হারুন | | | চিত রি 
“ ষুযুধান সকন্ক চিত্র সম ভঙমান . কুকুর কঙ্ছলবছি 
ূ পৃথু নস এ 
| গঞ্ভিশন ০ 
হর : ্ঁ ... কনৌতকোজা 
নি ] নিত | ' বি ৰ | 
স্দ্তীক্কা ৷ প্রতিবাহু “সি পসঙ অক্রু .  . এ 
| 
শিখ কতবন্মা কৃতাগ্রি | 
| ষ ৃ চর রর মআাছক 

অঞ্জুন_.. | ... রতি 

সহি হি, 25 ক্ষ জঅয়ধবনা দেবক উগ্রসেন 


রসে... উপদেৰ 


| | তালজজ্ৰ 28 ূ | ] চ | 
রানে, | ক. টি. 22215 ক বন এ 
বন্টদেব  : +দেবশ্রবা অনাধধি কনাক বৎসবল শৃজিম শ্যাম সমিক গঞ্জষ. 


দশ ম ভাব। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 


মভাঁভারতেব শ্রীমদ্ভগবদগীতাই শ্রেষ্ঠ অংশ । ইহ! সকলেরই 
পাঠকর্বা কর্তবা । ছুঃখের বিষয় ভবি সাধনেব স্থান প্রচুর নহে, 
হ্থতবাং গীতার তাবদংশ উদ্ধত কবা কোন ক্রমেই সম্তবে ন!। 
তবে গীতাব্‌ মধ্যে আবাব যে যে অংশ উৎকৃষ্ট, তাহাই উদ্ধত 
কবিয] দিলাম । আশা--এই সামান্য অংশ পাঠ কবিয়। পাঠক- 
গণ গীতার সাববত্ব। উপলব্ধি এবং অনা ম্থযোগে ভাহাব সমগ্র 
পাঠ কবেন। প্রথম অপ্যায়ে তাদশ কোন অসামান্য ঘটন 
নাই, কেবল গীতা হুচনা মাত্র, স্থৃতবাং তাহ! পবিত্যক্ত হইল 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 
অশোচ্যানন্ব শোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাঁষসে। 
গতাহৃনগতাস্থশ্চ নানু শোচস্তিপণ্ডিতা ॥ ১ 
পণ্ডিতের। গপ্তাস্থ অথবা অগতান্থ (জীবিত ) জনের জন্য 


শোক করেন না৷ তুমি প্রজ্ভাবাদী হইয়া, কেন (অশোচ্যে ) 
শোক করিতেছে । 
নত্তব্বেবাোহং জাতুনাশং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
নচৈব ন ভবিষ্যাম সর্ব্বেধর মতঃপরং ॥ ১২ 

আমি, ভুমি এবং এই সমস্ত নৃপতিগণ, (যাহাদিগকে তু 
বধ করিতে অনল্পত হইতেছ') পূর্বে আমর! কেহই 


১৯ হু হরি সাধন । 


ছিঙাম না; (১) এবং পরে যেহ্ইব, তাহারই ৰা! নিশ্চমুত। 
কোথায়? (২) 


দেহিনোন্সিন যদাঁদেহে কৌমারং ফৌবনং জরা । 
তথ! দেহাস্তর প্রান্তীদ্বারস্ত্র নমুহাতি ॥ ১৩ 
দেহিগণের দেহে কৌমার, ফৌবন, এবং জরা ষদ্রপ বিনা 


চেষ্টায় গরিবর্তিত হয়) তক্রপ মুত হইলেই দেহাত্তর প্রাপ্তি 

হইয় থাকে । ধীর ব্যক্তি তজ্জন্য মোহ প্রাপ্ত হন না। 

যংহি ন ব্যথয়স্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ | 

সমছুঃখ হখং ধীরং সোহম্বতত্বায় কল্পাতে ॥ ১৫ 
ইহাতে (শীত, উন নথ ছুঃখ ) যে পুরুষ্ঞ্রকে বাথ! দিতে 

না পারে, ভে পুরুষর্ষভ ! তিনিই অমুতত্ব লাভে আধকারা। 

কবি অত ও মর্ব্ৎ শ্ ২ 

বিনাশ মব্যয়সাপ্য ন কশ্চিও কর্তুমহতি ॥৯৭ 


(১) "ছিল না” অর্থে দেহের কিছুই ছিলনা, একপ বুঝিচ্চে 
হইবেনী । সংসারবাসী জীবের শরীর, যে যে উপাদানে গঠিত, 
তাহ! অবিনশ্বর, তাহার ধ্বংন নাই। সেই পঞ্চভূত পৃব্রে ও 
বর্তমান ছিল, কেবল বর্তমান রক্তমাংসগঠিত শরীরই পুরে ছিল 
না, %বং পবেও থাকিবে না, ইহাই বুঝিতে হইবে । 

(২) “নিশ্চরতা কোথায়”-- ইহাতে এরূপ মনে কবা যুক্তি 
সঙ্গত নহে, যে, দেছ ধবশে হইলে পুনরায় তাহার আর পুনর্জন্ম 
হয় না, তবে সকলেই ষে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইবে, ইচ্ছার ভ 
নিশ্য়ত| নাই। দেহ ধ্বংসের পর কৃতকর্মের ফলানুসাবে 
আত্ম! পুনর্জন্ম, নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট যোনী স্বর্থ বা নরক প্রাধ 
হয়, এস্থলে ইহাই সুচিত হইন্বাছে। 








হরি সীধন। ১৯৩ 
যি । এই (জগত ব্যাপী) আত্মা অবিনশ্বর, ও অব্যয় 
বলিয়া জানেন । তীহাকে কেহই বিন করিতে সমর্থ হয় ন]। 
অন্তরস্তইমে দেহ! নিত্যস্যোক্ত। শরীরীণঃ ! 
অনাশিনো প্রমেয়স্য তন্মাদ্যুদ্ধদ্য ভাবত ॥ ১৮ 
আম্মা নিত্য এবং অবিনশ্বব হইলেও, দেহ ধ্বংশশীল এবং 
প্রমেয়। হে ভারত ! (এই আনিবা) যুদ্ধে নিষুক্ত হওশ 
নজাঁয়স্তেত্রিয়তে ব। কদাচিন্্রায়ং 
ভূত্বা ভবিতী বাঁ ন ভূর়ঃ। 
অজোনিত্যশাশ্বতোহয়ৎ গুরাঁণে| 
নহনা মানে শরীরে ॥ ২০ 
আম্মা জন্মমৃহ্যাঠীন, (০) জন্ম হইলেও স্থিতি, হাল নৃদ্ধি 
ও বিকাবশুন্য । শবীবনাশ হইলেও মামা বিনষ্ট হন না। 
বাঞ্মৎসি জীর্ণ যথা বিহায় 
নবানি গৃহু।তি নরো হপরাণি । 
তথা শরীরাণি বিহায় ভীর্ণা- 
ন্যন্যানি ফংযাতি নবানি দেহি ॥ ২২ 
বজ্র জীর্ণ বসন পরিত্যাগ কবিষ্কা, মানবগণ নুতন বন 


পপ সপ শি পাস পতি েস্পাপিশিপদি সপ এট পি পাস লা লিপি সিনা, লা 








তে) আত্মার দবিবিধ গত, যখন আত্মা প্রতি হইতে স্বতখ, 
তখন তিনি জন্ম মৃডা--শুথছুঃথ--নিভিত, আব যখন তি 
প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, প্রকৃতিতে সংযুক্ত, তখন তিনি অ্মা- 
মৃত্ুহীন গ্লাকিলেও তীহা'র আশ্রয়স্থল শবীব জন্মমৃত্যুর অধীর্ন। 
“আত্মার জন্ম হইলেও শ্থিতিহীন---নধ-কগতে আত্মার স্থিতি 
কতক্ষণ? 


১৯৪ হরি সাঁধন। 


গ্রহর্ণ করেন; তদ্ধপ £ আস্ম!) জীর্ণশরীর পরিত্যাগ কৰি! 
পৃতন দেহে গমন ক্করিয়! থাকেন। 


নৈনং ছিন্বন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি.পাবকং। 
নচৈন্য ক্লেদরন্ত্যাপে ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 

( আত্মা) অন্দ্ধার কগিত, প্যবক দ্বারা দগ্ধ, জলদ্বার] 
ক্লিন, অথবা বায়ুর দ্বার! শুদ্ধ হন ন!। 

তবে আত্মা কিরূপ ?-- 
অচ্ছেদ্যোয় মদাজ্হ্যায় যারুেদ্যোহশোষ্য এবচ। 
নিত্যঃ র্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতনং ॥ ২৪ 

আত্ম-_-অচ্ছেদ্য, অদাহা, অক্রেদ্য,'এবং 'অশোধ্য । তিনি 
[নত), সব্বগত, স্থানু, অটল এবং সনাতন। 
অব্যক্তোইয়ং মচিন্তো হয় মবিকাঁধ্যোহয়মুচ্যতে | 
তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নান্কু শোচিতমহষি ॥ ২৫ 

-বর্তান অব্যক্ত, অচিস্ত, এবং বিকাব শনা। তাহাকে বিদিত 

হইয়া, অন্থুশোচন। পবিত্যাঁগ কব। 

হে অজ্জুন! যদি ভাম বল +_- 


অথচৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে ম্বৃতং । 
*আঁজ্বা নিতাই জন্মগ্রহণ করিতেছেন ও নিত্যই মৃত হইতেছেন 
তথাপি ত্বং মহাবাহে। নৈব শোচিভমর্থাষ ॥ ২৬ 


হে মহাবাহে1! তথাপি তুমি শোক করিতে পার না। 
কেন £-- 


হরি সাধন, ১৯৫ 


জাতস্য হি গ্রুবোস্বত্যুঞ্রবজন্ম মৃত্যস্য চ। 

তম্মাদ্‌ পরিহাধ্যার্থে নত্বং শোচিতমর্থষি ॥ ২৭ 
যেজাত, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, এবং যে মুত তাহার ছদ্ম 

নিশ্চয়? এই জন্য ভূমি শোক কবিতে পাব না। 

অব্যক্তাঁদীনি ভূত্যানি ব্যক্তমধ্যান্নি ভারত। 


অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র ক! পরিদেবন। ॥ ২৮ 

আত্ম! 'প্রথমে অবাক ছিলেন্ু, (৪) মধ্যে তিনি ব্যক্ত হন, (৫) 
আবার নিধন প্রাপ্ধ হইলে, পুনবায় তিনি অবাক্ত হইবেন, (৬) 
অতএব হে ভাবত। তজ্জনা চিন্ত। কি? 

যোগসম্বন্ধে অর্জন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, কৃষ্ণ কর্দ্ 

যোগের মর কহিতেছেন ,-- 
নেহাতি ক্রমণাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে | 
ললমপ্যস্য ধন্মস্য ত্রায়তে মহতে। ভয়াঁৎ ॥ ৪০ ॥ 
কামনা বচিত যে কর্ম, তাহার প্রত্যবায় হয় না, এবং স্ব 
প্রতাবায়েও তাহার ফল নষ্ট হয না। অতাল্প মা অনুষ্ঠান 
এতগ্গারা (নিষ্কাম ধর্মাচরণে ) মহাভয় (৭) হইতে পরিভান 
পাওয়া যায়। 


স্ 
সা 








(৪) আত্মা যখন দেহ শূন্য, তখন তিনি পরমাম্মায় সংঘুক্ক, 
“পরমাত্মা অবাক, সুতরাং আস্মাও তখন অব্যক্ক। 
(৫) আত্ম। যখন শরীর যুক্ত, তখন তিনি ব্যক্ত। 
(৬) আবার দ্নেহাস্তর প্রাপ্তির পূর্বকাল পর্য্যন্ত, তিনি যখন 
দেহ পরিশুন্য, তখন তিনি ক্লব্যক্ত | 
(%) নহাভয়-_-কালভয়। 


১৯৬ হরি সাধন । 


ভোগৈশ্বরধ্য প্রসক্তানাৎ ময়াপহ্ৃত চেতমাং। 
ব্যবসায়াস্মিক। বুদ্ধি; সমাধোৌ ন বিধীয়তে ॥ 88 
যাহাদিগের চিত্ত ভোগৈশবর্ষ্য আপক্ু, সেই বাবপায়া- 
জিকা-বুদ্ধির ( মানবগণেব ) সমাধি হয় না। 
নিষ্কাম যোগ কি ?-_-_ 
বোগস্ুঃ কুরু কন্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনগ্জয় । 
সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমোভুত্বা সমত্বং মোগ উচ্যতে ॥৪৮ 
ছে ধনঞষ! তুমি ঈশ্ববে ততপব হইয়। এবং "আসক্তি 


(কামন। ) পবিত্যাগ কৰিব কম্মানুষ্ান কর । কন্দ্ের সিদ্ধাসিদ্ধ- 
ভাঁবে সমজানকেই 'নিদ্কাম যোগ কহে। 


দুরেণহাবরং কর্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জীয় । 
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কপণঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 

হে খ্বনগ্রধ! কামনা বহিত বে কর্ম, তাহাই জ্ঞাজ্ব নানক 
সকা'ম কর্ম ইহাপেক্ষা অপকৃষ্ট। স্কাম কম্মানুষ্টাতাগণ (কম্মজ) 
জ্ঞানে জর্ন)ই কর্্মানুষ্ঠান কৰেন। 
কর্মাজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্তা মনীধিণঠ | 
জন্মবন্ধ বিনির্ম ক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যণীময়ং ॥ ৫১ 

বুদ্ধিযুক্ত (বুদ্ধি প্রণোদত) কম্মজ কে ফল, তাহা পারভ্যাগ 
শ্ষরিয়া মনীষিগণ জন্মবন্ধন ছইতে বিনিমুক্কি হইয়] অনামগ 
(মোক্ষ ) পদে গমন কবেন। 

স্থিতিপ্রা্ত কাহাকে বলে, কৃঞ্চ তাহা অঙ্জুনকে বুঝাইতে- 
ছেন ;--- 


হরি সাধন ১৯৭ 


ছংখেষ নুদিগ্রমনাঃ স্থখে চ বিগতস্পুহঃ 1 
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতিধীর্যুনিরুচ্যাতে 1৫৬ 
বাহার মন ছুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের স্পৃহা করে না বাগ, 
ভয় এবং ক্রোধ শূন্য, তিনিই স্চিতিপ্রা্ঞ বলিয়া কথিত হন 
তানি সর্ববাণি সংযম্যযুক্ত আসীতমৎপর। 
বশে হি যাস্যাক্ড্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্িষ্তা ৬৪ 
বাহার সমস্ত (বৃদ্ধি) সংযমিত ও তভোগযুক+ (৭) ("কার্ণ্য- 
ক্ষম ) ইন্্রির়গণ ধাহার বশীভূত, তীহাব বুদ্ধি সব্বদা নিশ্চল । 
রাঁগদেষ বিমুক্তৈস্ত 'বিষয়ানিক্িয়ৈশ্চরণ. | 
আত্ববশ্যৈ বিধেয়াত্ম! প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৫ 
যাহার ইঞ্জ্রির সমুহ বাঁগথেশবিমুক্ত এবং মনেব বশীষ্ডুত, 
সেই ব্যক্তিই শাস্তিলাভে সমর্থ হযু। 
নিচ্রু বুদ্ধিই মৌক্ষলাভেব সেতু । চঞ্চল বুদ্ধিতে--বিষয়েই 
আসক্তি জন্মে । ব্ষয়াসক্তির ফল কি? 
ধ্যায়তে] বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু গ্রজায়তে»। 
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাঙ ক্রোধোহভিজায়তে ৬৬ 
ক্রোধাস্ভবতি সম্মোহ সন্মোহাতু স্মতিবিভ্রমঃ | 
তিভ্রংশাঘ,দ্ধি নাশো! বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি /৬৭ 
ষে ব্যক্তি বিষয় ধ্যানে নিষগ্র, তাহারই বিষয়াসক্তি ছঞ্জেো 
সেই বিষয়বাঁসন! হইতে কামনা, এবং কামনা হইতে : ক্োধের 





(৮) তোগযুর্ক--কাধ্যক্ষম। ভোগযুক্ত ইন্জির, সংযম 
করাই মনুষ্যত্ব 


১৯৮ হরি সাধন । 


উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে শ্বৃিনাশ 
'ঘটে। স্বতিনাশে বুদ্ধি নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হেতু, সকলই বিনষ্ট 
হইয়। থাকে । 

বুদ্ধিনাশে অশান্তির উত্পন্তি হঘ। আতএব এস্থলে প্রতি" 
পন্ন হইল যে, বিষয়বাপন! পরিত্যাগ কবাই শাস্তি লাভেব এক- 
মাত্র উপ । শাস্তিলাতেব উপায় কি তাহা কথিত হইতেছে । 
বিহার কামন্‌ ঘঃ স্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিস্প,হঃ। 
নির্শমো নিরহস্কাবঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 

যাঁহাব চবিজ্র কামণণ, মম তা. অভঙ্কান ও স্পৃহা শৃষ্ঠ, তিনিই 
শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাফেন ।---- 


আ্পপিসাগ শশা 


তৃতীয় অধ্যায়। 
জ্কানযোগ ও কর্দ্মযোগেব উতকৃষ্টীপকৃষ্টত নির্ণিত হইতেছে। 
ন কল্পন$মনারস্ত নৈফষণ্মং পুকষোহস্সতে । 
নচ সন্ন্যামনা দেব সিংদ্ধং সমাধিগচ্ছতি ॥ ৪ 
কর্ম ভিন্ন জ্ঞান উত্পন্ন হয় না। জ্ঞানশৃষ্ঠ সন্ন্যাসে' সমাধি 
লাভ হয় না। (কর্ম জানের ভ্বাধা কম্ম বাবা জ্ঞানোঁপানর্জজ কহ 
লানদ্বাবা মোক্ষলাত হইযা থাকে ।) 


যন্তিজ্জিয়াণি মনম। নির্ম্যারুভতেইর্জ,ন | 
কন্মেজ্রিষৈ? কন্মযোগ মসক্তঃ সবিশিষ্যতি ॥ 


হে অঙ্ছুন প্িষিনি অন্তরে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া, বাহে সেই 


হরি সাধন । ১৯৯ 


ইন্জিয় ঘাঁবা কা্ধ্য সম্পাদন করেন, অথচ সেই (প্রত্রিক 
কার্ষের ) কার্ষের ফল কামনা না করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ 
তম্মাদসক্তঃ সততঃ কাধ্য কর্ম সমাচর । 
অসক্তোহ্যাঁচরণ কন্্ন পরমাপ্পোতি পুরুষ ॥ ১৯ 

সেই কন্মফলেব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ত্মানু- 
ষ্ঠটান কচিবে । ফল-_কামন! পরিহাব করিয়া কন্ধানু্টান দ্বাবা, 
পুরুষ পবমফল ( নিব্বাণ ) প্রাপ্ত হন। 





চতুর্থ অধ্যার। 

মোক্ষ ক, তাহাই পসঙ্গত বিবৃত ভইতেগ্ে। 
বীতরাগভয়ক্রোধামম্মর মামুপাশ্রিতাঃ। 
লহুবৌজ্ঞান তপন পুতাঁমছুভবমাঁগতাঃ ॥ ১০ 

ক্রোধ, ভয়, স্পৃহাশুন্ত হইরা যে ব্যক্তি আমাকে আশ্রক্ন 
করে, দে আমার প্রদত্ত পবিত্র তপপ্যায় বহুজ্ঞান যুক্ত হইয়। 
আমাতেই লীন হয়। (লীন হওয়াই নির্বাণমুক্তিব লক্ষণ ।) 

বিধন্ী গণের বিশ্বাস, হিন্দুধর্মের উপাসনাপ্রণাণী একদেশ- 
দর্শিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, সেই কথার সত]ানতা প্ৰঠকগদ 
*দেখুন। কৃষ্ণ অঞ্জঞুনকে কহিতেছেন *---_ 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তখৈব ভজাম্্যহং ৷ 
মমবত্মনুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ & ১১ 

যে, যে ভাবে আমাকে ভজন! করে। বীমি সেই ভাবে 


২০০ হরি সাধন 


(তাহার অঠিষ্) সম্পাদন কবি। পার্থ! লোকদনূহ নানা- 
মত হইলেও কেবল আমাকেই উপাসনা করিয়া থ-কে। 
সকাম কর্্মনু্ঠান আপর& হইলেও. লোকরক্ষার্থ বা পবোপ 
কারার্থ' তাহার অনুষ্ঠান প্রকৃষ্ট । এ সম্বন্ধে তগবদুক্ষি 
গতন্সঙ্গস্য মুক্তস্ জ্ঞানাবস্থিত চেতলঃ ৷ 
যজ্ঞায়ারতঃ কম লমগ্রৎ এবিলীযর়তে ॥ ২৩ 
গতনঙ্গ অর্থাৎ ক্রোধাদি নির্মক্ত। যে গতসঙ, বাহাং 
চিন্ত জ্ঞানেতে অবস্থিত, গোকরক্ষার্থ (সকাম) কর্মের অনুষ্ঠ। 
কবিলেও তাহ। অকর্্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে ন।। 


কপ সী 


পঞ্চম অধ্যায় । 


ন কর্তৃত্বং ন কল্মাণি লোঁকস্য স্থজতি প্রভুঃ । 

ন কর্মফলসংযোগ্যই স্বভাবস্ত প্রব্ভতে ॥ ১৪ 
দোক্সমূহের ত্ঞজন এবং করতে, ঈশ্বরেব কোন কতৃত্ব 

মা, কর্মফল শ্বভাব বশেই সংযুক্ত হয়। (৮) 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্্ে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

স্বনিচৈব হ্গপীকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন ॥ ১৮ 


(৮ জীব প্রথমে সম্পূর্ণ পাপ শিশ্বস্ত থাকে, পৰে অবিদা- 
প্রভাবে, জীব, পাপাসক্ত হয় । 

ঈশ্বব নিষ্পাপ আত্মার শর্ট, দেহ এবং দেহীর অঙ্ক নহেন। 
ভাহা স্বভাবক্ীটীরই দিল্পন্ন হয়। 


হরি সাধন। ২৬ 


বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভি, হস্তি ও কুকুরকে মানি 
সমভাবে দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। (৯) 

রন্ধন বাক্তিব চরিষ কিরূপ, তাহা কণিত হইতেছে । 
বাছম্পর্শে স্বপক্তাস্ম। বিনত্যাত্মনি স্মথুখং। 


স ব্রন্ধযোগযুক্তাত্মা হখমক্ষয় মন্সতৈ ॥ ২১ 

বাহা বিষরে ঘতাব মন আসক্তিশূন্ত এবং অক্ঠিবে যিজি 
পনমন্থ উপভোগ কলেন, তিনি ব্রন্মে সংযুক্ত ( তন্ময়") হইয়া 
অক্ষয়স্রথ প্রাপ হন। 


যষ্ঠ অধ্যায়। 
উদ্ধরেদাত্নাত্ানং নাত্সানমেব সাদয়ে । 


আক্মৈ বহাত্বনো বন্ধুরাত্মৈব খপুরাত্মনঃ ॥ ৫ 
মাস্থীব উদ্ধার আত্মারই কার্দ্য। (আম্মা স্বীষ যুক্তি 
সংস্থান স্বীয় কর্্মাক্কষ্টানের দাবাই করিবেন 1) যে আত্মা ইহা 
পাবে” সেই বন্ধু, অন্যগাঁ-শক্ত | 
অপিচ,.---া 


বন্ধুরাত্বাত্বনস্তস্য যে নৈবাজাতনাজিতঃ | 
অনাত্মনস্ত সরুত্বে বর্তে তাত্বৈব সক্রব % ৬ 


০৯:42:55 


(৯ ৯) আম্মবৎ সর্ব ভূতেষু ষ পহাতি সপগ্ডিত॥ 
চানক্য। 
সমভাঁব-_অর্থে চৈতন্যা্ৈতন্যে একভাব। ব্রাহ্ষণ-অুষ্য 
জাতির শ্রেষ্ঠ ,বাাধব--হিংআ জত্তন্ শ্রেষ্ঠ গাতি-- গৃহপালিত পশুর 
শ্রেষ্ঠ; কুকুর» গ্রান্য অন্থর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । জগত্জ জীবশ্রেণি এই 





৪২ হরি সাধন । 


ঘিনি অর্থসাকে পবাজিত করিতে পাঁবেন, তীহ*বু আম্াই 
বন্ধু। যিনি আত্মজ্সয়ে অসমর্থ, তীহাব আত্মা শক্র। (১০) 


যদ| বিনিষতং চিত মাত্সন্যে বা বতিষ্ঠতৈ | 
নিম্পৃহঃ সর্ধবকামেভ্যোগ্রযুক্ত ইত্যুচ্ততে তা ॥১৮ 


বাহার চিত্ত আত্মাতে নিযুক্ত হইষা অবস্থিত (সংঘুক্ত) 
তিনি সর্ধকার্ধে নিষ্পৃহ | 


সর্বভূতস্থমাতআনং সর্ব ভুতানি চাত্নি । 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাক্সা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ 


ধিনি আপনাকে সর্বভূতগত ও আত্মগত সর্বভূতকে দোথন্ে 
পান, সেই ফোগযুজাম্ব! ( ব্যক্তিই ) সর্ধাত্র সমদরশশী। 
সমদশী “সম্বদ্দে কৃষ্ণ পুনবাষ কহিতেছেন +_ 


যে! মাৎ পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়িপশ্যতি। 
তস্যাহং্নন প্রণশ্যামি সচ ম্মেন প্রণশ্যতি ॥'৩০ 


টারিভাগে বিভক্ত করাতে খখব* সেই শ্রেশী চতুষ্টয়ের শ্রেষ্টেব 
নামকবণ করাতে সমগ্র জীব বুঝাইতেছে। 

(১*) আত্মা--কার্ষ্যেব প্রবর্তক | যিনি জীতচিত্ত, তাহাঁব 
আত্মা সমাহ্ষ্ঠান করতঃ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, এজনা জীততিত্ত 
ব্ক্কির আত্মা, বন্ধু। আর বাহার আত্মা আন্মবশীভূত নহে, 
তাহার আত্মা দুক্রিগ্যাসক্ত হইয়া পাপার্জন ও পরিণামে নরক 
প্রাপ্ত হয়, এক্সন্য তাহার আত্মা, শক্র। 

ক কর্ম কা$মভো 1 ইতি পাঠীন্তব । 


হরি সাধন। ২০৩ 


যে আমাকে (কৃঞ্চকে) সর্বত্র সর্ধ ( বস্তুতে” দর্শন করে, 
আমি তাহার অসাক্ষাতে ঝী সে আমার অপাক্ষাতে নাই । 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সং পশ্যতিযোহঞ্ঞ,ন | 
স্বথং বা যদি বা ছুঃখং স যোগী প্রমোমতঃ ॥ ৩২ 

হে অঞ্জন | থে ব্যক্তি আপনার স্থখছুঃখ ও পরের স্তধদ্ধঃথ 
একরূপ বিবেচনা! করে, সেই "শ্রেষ্ঠ যোগী । 


০ 


অষ্টম অধ্যায়। 

অনন্য চেতাঁঃ মততং যে মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 
তন্যাহং স্লভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যৌগিন ॥ ১৪ 

নিত্য শুদ্ধচিত্তে যে আমাকে ম্্রণ করে, হে পার্থ! সেই নিত 
বোগবুকাত্মা আমাকে হেরিকে) অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাবে 
আত্রক্ষ ভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবন্তিনোজ্,ন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ ১৬ 

হে অঞ্জন! ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হইলেও জীবের পুরাবর্তন 


সম্ভবে, কিন্তু কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর (ছাবের, 
পনন্ঞন্ম হয় না। 


০০ 


দশম অধ্যায়। 
জগতের প্রত্যেক বৈভাগিক শ্রেষ্ঠবস্তর স্বরূপ শ্রীহরি বর্ত- 
মান। এক্ষণে কোন্‌ বিভাগের কোন্‌ পদার্থ শ্রেষ্ঠ, তাহা কৃষি 
অর্,নকে বুঝাইতেছেন। 


২ ৯ হরি সাধন। 


অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ধবভূতাশ্রয় স্িতঃ। 
অহ্মাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০ 
আদিত্যানামহহঞ্জবিষুধ্যেখতিষাং রব্রংশুমীন । 
মরিচীমরূতামন্মি নক্ষত্রানামহং শশি ॥ ২১ 
বেদানাংঘ্সামবেদোস্মি দেবানামস্মি বামবঃ। 
ইন্ড্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামন্মি চেতন] 8২২ 
রুদ্রোনাং সক্করশ্চান্মি বিভেশে। ক্ষ রাক্ষলাৎ। 
বন্তনাৎ পাঁবকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহং ॥ ২৩ 
পুরোধসাঞ্চ মুখং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিং | 
সেনানিনামহং ক্কন্দঃ সরসামন্মি সাগরঃ ॥ ২৪ 
মহধিণাং ভূগুরহং খিরামশ্ম্যেকমক্ষরং । 

যজ্ভানাৎ জপ বজ্ঞোন্মি স্থাবরাণীং হিমালফঃ ॥২৬ 
অশ্ব দুরুদ রক্ষা া২*দেবাঁণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধর্ববাণাং চিত্ররথং সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ ॥২৬ 
ওচ্চৈশ্রবাসমাস্বান।ং বিদ্ধি মামমতোভ্ভবং । 
এরাবতৎ গজেক্দ্রাণাং নরাণাঁঞ্চ নরাধিপং ॥২৭ 
আুধানামহঃ বজুং ধেনুনামন্মি কামধূকৃ। 
প্রজন্চাস্মি কন্দর্প সর্পনামস্যি বাস্থকিঃ ॥ ২৮ 
অনন্তশ্চাম্মি নাগাণাঁৎ বরণে! যাদমামহং | 
গ্রিতৃণায়ধ্যমাশ্চাশ্মি যমঃ সত্যমতামহং ॥ ২৯ 


হরি সাধন। ২০৫ 


প্রহ্নাদশ্চন্মি দৈত্যাঁনাং কালঃ কলয়তামহং | 
ম্বগাঁণাঞ্চ ম্বগেক্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণীৎ ॥ ৩০ 
প্রবন পবতামন্তি রামঃ সন্ত্রহতামহং । 
ম€স্যানাং মকরশ্চাস্মি আ্রোতসমাশ্মি জহুব্টী ॥ ৩১ 
সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যকৈ বাহমর্,ন | 
অধ্যান্মবিদ্য। বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতাঁমহং ॥ ৩২ 
মত্যু; সর্ব হরশ্চীছ মস্ভবশ্চ ভবিষ্যতীং। 
কীর্তিঃ শ্ীবাক চ নারীণাৎ স্ৃতির্মেধাৃতিঃ ক্ষমা! 5৪ 
ছ্যতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজম্মি নামহং ॥। 
জয়োহস্মি কযবমায়োইম্মি সত্বং সত্বরতামহং ॥৩৫ 
হে অক্জন। আমি আত্মাূপে সর্বভৃতস্থিত, এবং আদা, 
ফধ্য ও জ্বন্ত দবপ। আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষণ, জ্যোতিব 
মধ্যে অংশুমান, মুংগণেব মধ্যে মবিচী,নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্র, দেবেৰ 
মধ্যে বাসব, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, এবং ভূতগণেরপ্পন্তি্য স্বরূপ 
কদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, ষক্ষগণের মধো ধনেশ, বস্থব মধ্যে অগ্নি ও 
পর্বতের মধ্যে স্বুমেক । আমি সেনাপতিব মধ্যে কুমাব, নদীর 
মধ্যে সাগঞ্জ, পুরোহিতের মধ্যে বৃহষ্পতি । আমি মহষ্ম পুণের 
মধ্যে শুভ্র, অক্ষরের মধ্যে প্রণব, ষজ্ঞের-_জপ এবং স্থাবরের 
মহধ্য হিমালয় স্বরূপ । আমি বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ, দেবাধব 
মধ্যে নাবদ, গন্ধর্বগণেব মধ্যে চি্রথ, এবং সিদ্ধগণের মধ্যে 
কপিল স্বব্ধপ। আমি অশ্বের মধ্যে ক্ষীবোছ্ছ্ত উচ্চৈঃশ্রব! 
হন্তীব মধ্যে এরাবত, এবং মঙ্থষ্যের মধ্যে নরাধীপু। আম 
১৮ 


২2৬ হরি সাধন। 


অস্ত্রের মধ্যে বজ, ধেনুর মধ্যে কামধেনু, সর্পের মধ্যে বাসী, 
ও প্রজাশ্যজনে কন্দ্প স্বরূপ? নাগ মধ্যে নামি অনন্ত, জলদেেবত! 
মধ্যে বরণ, এবং পিতৃ লোৌকেব মধো অর্ধ্যমা। আমি দৈত্য- 
গণের মধ্যে প্রহলাদ, বশীকরণে__কাল, মুগের বিক্রমে লিক 
এবং পঙ্গটুর মধ্যে গরুড় স্বরূপ । বেগবানেব মধ্যে পবন, অস্তর- 
ধারীগণেব মধ্যে (ভৃগু) রাম, মৎ্ন্যেব মধ্যে মকব, এবং নদীাব 
মধ্যে জাহবী। স্থঙ্টিব মধ্যে আম আদি, মধ্য ও অন্ত। হে 
অর্জন! বিদ্যাৰ মধ্যে আমি আয্মবিদ্যা এবং বেদেব মধ্যে, 
আমি সাম বেদ। ভূতেব মধ্যে আমি সর্ধ সংহাবক কাল, এব* 
ভবিষ্য জীবজন্তব উৎ্পা«ক, নাবীগণেব মধ্যে শ্রী, কীর্তি, বাকা, 
স্মতি, মেধা, ধূতি ও ক্ষমা । বঞ্চকেব মধ্যে আমি পাশক্রীডা, 
তেজববীগণের মধ্যে আমিই তেজঃ স্বরুপ ॥ ব্যবসাধীদিগেক 
ব্যবসা, স্বাত্বিকগণেব স্বত্ব এবং জ্১লাঁবীব জব স্বনূপ হই 


একাদশ ভতাধায়। 

বিশ্বেশ্বর _বশ্ববপ । এই বিশালজগতই তাহার প্রাতিমূত্ি । 
কুঞ্জ অর্জ,নকে দেই শিশ্বকূপ দেখাইতেছেন 
অনেক বক্ত, নযনমনেকানুত দর্শন । 
অনেক দিব্যাভিরণং দিব্যাঁনেকৌদ্য তীযুধং ॥ ১০ 

সেই অদ্ভুত দর্শন ( পুকব) নানা বড, নানা নযন, একং 
নানীবিধ আভবণ ও অস্ধে সুশোভিত | 
দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্য গন্ধানুলেপনং । 
সর্ববাশ্চর্য্যময়ৎ দেৰম্নন্তং কিশ্বতোমুলং ॥ ১১ 


হরি সীধন। ২০৭ 


তিনি দিব্যমাল্যবস্ত্রাদি ধারী, এবং দিব্য গন্ধাগুলেপিক্ত 
(গাত্র) ষ্াহার মকলই আশ্চধ্য জনক । (তিনি) অনস্ত এরং নানা 
সুখবিশিষ্ট। 


বিশ্বরূপ দর্শনে অঞ্জন বলিতেছেন *-- 


তমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানৎ। 
তমব্যয়ঃ শাশ্বতধন্ম গোপ্তা 
সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোমে ॥ ১৭ 
হে বিশ্বনিধান। ছুমি মুমুক্ষগণেরই বেদিভব্য, ডুষি 
অব্যয়, শাশ্বত, ধর্দরক্ষক, সনাতন এবং পুরুষ প্রধান | 
অর্জ,ন বিস্মিত হইয়! সানন্দে দেখিলেন ৮ 
গ্যথ। প্রদ্দীপ্তৎ ভ্বলনং পতঙ্গী, 
ধিশন্তি নাশীয় সম্বদ্ধ বেগাঃ । 
তব নাশায় বিশস্তি লোকা- 
স্তবাপি বক্তনি সমৃদ্ধ বেগাঃ ॥ ২৯ 
পতঙ্গ, জানিয়াও যেমন মবিবার জন্যই অগ্নিতে পতিত হয়, 
দেইরূপলোঁক সকল তোমার (কৃষ্েেন) বদনবিবরে মর্সি- 
বার জন্যই পতিত হইডেছে। 
এই টুকু কুষ্ণের উপদেশের ফল। অঞ্জন দেখিলেন--কাঁগ 


সহকারে কোটা ক্লোটাজীব জন্ব মরিতেছে_জন্সিতেছে। 
বালক, যুবা, বৃদ্ধ অনন্ক পথে অন্বরত যাতারাত করিতেছে 


২০ হরি সাঁধন। 


ইহা দেখিযাই অর্জন বুঝিলেন “জীব মবিষাই আছ্ছে। প্রাণী 
সংহার-মবাকে মাবা মাত্র ৮ এই বুঝিষাই অক্ডন পৃনবাষ 
অস্ত্রধাবণ করিয়াছিলেন । 
ভক্তিই মুক্তিব এক মাত্র সাধন । ভক্কি সম্বদ্ধ অক্তন 
কহিতেছেন ২-- 
নাহং বেক্ঈদর্নতপস1 ন দাঁনেন ন চার্চঘ1 | 
শক এবন্সিধোদ্রষ্ং দৃউবাননি মাং যথা! ॥ ৫৩ 
বেদাধ্যঘন, তপস্যা, দান ও অর্তনাব ব'। পেখা। মাঁধনা, 
( তুমি আজ) আমকে সেইঝপ দেখাল | 
অঞ্জন বাকোব প্রতাত্তবে কৃষ্ণ কিন নস্ভন 
হভুন্যাত্বনন্যার়। শকা অইমেব নিখোজ, ন। 


জ্ঞাতুং-দ্রষ,ঞ্চ তাত্তেন গ্রাবেট,ঞ পর প॥ ৫৪ 
ভে পবস্তপ। থে আমাকে ( বানা ভক্ষি কলে, ভে 
অর্জন । দে.আমাব এই অপূর্ধরমৃত্তি দশন কর্পিন। যোক্ষ পা, 
প্রবেশ করে । 
ঘাঁদশ অধ্যায়। 

হস্থষণে ভক্ত কে? কোন কোন কাণোব অনুষ্ঠান কৰিলে, 
ভক্তশ্রেণিতে পনিগণিত হওযা| যাইভ্তে পাবে তাহ।ই কাথিঠ 
হইতেছে । -উ্ধঃ কঠিতেছেন ₹-- 

অনস্রপক্ষঃ শুচির্ষ উদাসিনে! গতব্যথ; | 

সর্ববারস্ত পরিত্যাগী যো মস্তক্তঃ স মে য়? ॥১৬ 
«যো ন হৃষাতি ন দ্েষি ন শোচত্ি ন কাঙধতি । 


শুভশুভম্পরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ ষঃ স মে প্রিয় 1১৭ 


হরি'সাঁধন। 


দমঃ সন চ মিত্রে চঈ তথা মানীপমানয়োঃ | 
শিতোঞ সখ হ্রঁখেষু সমঃসঙ্গ বিবজ্জিতও্ ॥ ১৮ 
তুল্যনিন্দাস্ততিমেধদী সন্তুষ্ট যেন কেনচিজ । 
অ'নকেতঃ স্থিরমতি ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ৌোনরঃ ১৯ 
সেতু ধর্মাস্বতংমিদং যথোক্তং পধপাসতে । 
শ্রদ্ধবানা ম২্পরম। ভক্তাস্তেইতীব মে প্রিয়াঃ ॥ 

বে বাক্তি নিরপেক্ষ।, শুচি, দক্ষ, ব্যথাশূন্য উদাসীন, এবং 
উদ্ধাগপরিত্যাগী, সেই আমাব ভক্ক, এবং প্রিয় । যে.ব্যক্ছি 
হর্ষ এবং অনি বিষাদশূনা, শোক, আকাছা।, শুভ এবং মশ্ুভ 
পপিন্যাঁশী, সেই ভক্তিঘ।ন ব্াক্ষিই আমার প্রিয় ।. শক্র, মিত্র, 
নান অপমান, শীত উষ্ণ, সণ ও দ্ুংখ যাহর নিকট যান, 
এবং যে আসক্তি বিবন্জিত 3 স্ততি ও নিন্দা যাহার নিকট এক 
জ্ঞান, যে সংঘ বাক্‌ সেইস্থিরমত্ি ভক্কিমান ননই* আর 
প্রিয় । যে এই অনুত তুল্য পর্ষরে শ্রদ্ধাবান হইয়া, ই-- উপ 
সন! কবে, সেই ভক্ত 'আঁমাব অতীব-প্রিয় | 





এরয়োদশ আধ্যায়। 
প্রকুতিপুরুধতন্থ আলোচিত হইতেছে । 
প্রৃতিং পুরুষঞ্চেব, বিদ্যানাদি উভরপি | 
বিকারৎ চ গুণাঁঞ্চেব বিদ্ধি প্রন্তি সম্ভবান ॥ ১৯ 


পুরুষ ও প্রকৃতি উনয়েই অনা(ৰ, কেবল প্রাকৃতিক গুণে 
( পুরুষ) বিকৃত হইয়া থাক্েন। 


১০ সরি সাধন । 


কার্য কারণে*কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে । 

পুরুষঃ হখছুঃখানাং তভোক্ত.ত্বে ছেতৃরুচ্যতে 1২০ 
কাধ্যকারণে কর্তৃত্ব ছেতু প্রকৃতি, এবং স্থুথ ও ছঃখ ভোগ 

হেতু পুরুষ কছে। 

পুরুষ» প্ররুতস্থোহ্ছি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণ্ন। 

কারণ: গুণোসঙ্গোহস্য 'সদসদযোনি জন্মস্থ ॥ ২১ 
প্রকৃতি হইতে দেহের উৎপত্তি এবং তাহাতে সদদৎ ফল 

ভোগী হন, পুরুষ নিগুপ অবস্থায় ( দেহকে আশ্রয় করিয়! ) 

অবস্থান করেন। 

ঘ এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃনহ। 

সর্ববধ। বর্তমানোপি ন স ভুয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ 
যে ব্যক্ষি, এই পুষ ও, গ্রক্কাতির ওপসমূহ জ্ঞাত থাকে, 

ঈদ সর্ব! বর্তমান থাকিনাগ, পুনরাগ্ন তাহাকে আর জন্মগ্রহণ 

কবিজেএ ন।। 

* ইতি পুর্ষে উক্ত হইগাছে, আত্মা নিফলঙ্ক এবং বিকার- 
শুনা, কেবল প্রক্কৃতির সম্্ীলনে দেহাবলম্বনে যতদিন অবস্থান 
হরেন, ততঙ্গিন তিনি দেহের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেও নির্বি্ষ- 
কার শক্্পন্ন থাকেন। আত্মা-পুক্ষ, দেহ--প্রকুতি 1 সণ 
ছুঃখাদি সাংসারিক যাচ্ষতীয় দ্বনিমিন্ত দেহই ঠোগ কির! 
থাকেন,পর্স্থ আত্ম! সাংসারীকের শরীরে "অবস্থান করিষাও 
দেহীর ই পরক্কালের ফলাফল ভোগী নহেন। সর্বদাই তিনি 


অবিরত ।স্তধে দেছে অবস্থান কালে, তীহার বিরুতভাব উপ- 
লন্ধি হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রকৃত বিরতি নহে, প্রক্কৃতিব বিরুতি 


'মাত্র ত 


